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রি (ক) দু'মাস ধরে শুধু জই-চূর্ণের মাড় 
॥ - (080৩81 8961) খেয়ে (ভিটামিন- 
| এ-র অভানে) শিশুটি জেরোপথখ্যাল্‌- 
সা মিয়া-রে।গে আক্রান্ত হয়। ফলেবী 
চোঁখটি একেবারে নষ্টু হয়ে যাঁয়। ছুধ 
ৃ এবং কডলিভার অয়েল খেতে দেওয়া য়ঃ 
তার ডান চোখটি রক্ষা করা সপ্ভব, 

হয়। (801007) 














থাকে। (890590) 
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(খ) ক্কাভি (9০159 )-রোগে আক্রান্ত 


মানুষের মাঁড়ি (0001) 1 ছবিতে ঠোটের 
ও মাড়ির ক্ষত স্পষ্ট দেখা! যাঁচ্ছে। ভিটামিন- 
সি-র অভাবে এই রোগ হয়ে থকে । 


[70 কতৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন | ] 


9০৫১), ান! 


ৃ গে) পেলাগা (6118:9) নামক চর্ম-রোগে . (ঘ) রিকেটুন 191609). রোগে 
আক্রান্ত শিশু | ভিটামিন-বি-(মিশ্র) আক্রান্ত শিশু। ছুই পায়ের বক্রতা' 
মদ স৬এ৫টীদ কিং -বি-২ এবং নিকোটি-.. বিশেধভাবে লক্ষাণীয়। ভিটামিন- 


ক টা হয়ে ডি-এর অভাবে এই রোগ হয়ে 


খাকে।, (80927) 
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(ক) দৈত্যাকার মানুষ । .. (খ) দক্ষিণ আফ্রিকার পিগমি ধ1 

বয়স মাত্র ২১১ কিন্তু. বাঁমন, গড় উচ্চতা) মাত্র সাড়ে চাঁর 

উচ্চতা! ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি, ফুট। একজন শ্েতাঙ্গের তুলনায় 

বুদ্ধি তখনও অব্যাহত। . সে কত বেঁটে, তা ছবি দেখলেই 
আন্দাজ কর! যাবে। 


(গ) মেদ-বাহুল/--ছেলেটির . ।ঘ) গলগণ্ড (00186), সেই সঙ্গে 
বদ মাত্র ১১ বছর। সদা-বিক্ষারিত-নেত (15%091)4091- 
| ৃ 1005) 1 


রি অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহীর দৌজন্যে প্রাপ্ত ।] 
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২ 
ময়ুর এবং ময়ুরী-_ময়ুয়ীর লেজ হয় সাধারণ পাখির মতো, কিন্তু ময়ূরের লেজের উপর থেকে গজায়' 
অতিরিক্ত কতকগুলি রঙিন পুচ্ছ । আনন্দ হ'লেঃ ময়ূর লেজের এ পুচ্ছ-পালকগুলি উপরদিকে তুলে 
মেলে দেয় এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। পেখমধর! মযুরের সৌন্দর্ষের কোন তুলন| নেই । 
গের--ফীজান্ট (17800119---01)9888106)১ টি 
নাম--পাবে! ক্রিস্টাটুদ্‌ (2৮০01519145) ) 





লাকি উরি তারক 
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2 ই, 8৫৪৮) 0 ৯3515) ৮8195) ৪ 5-5152871829) 51৮৯-১০ 29045 15455 
2 কা 1 ৪৯ ৪২)1৬ভ ৯৪1৫০১০1০১১) ৯3১১৪৪4৮219) ৮৮2৮৯ 
টু ৮৯লএত ৪:১-85) 8৫ 359 ১৯৮ 57 ৮৪৩ 5৪ ৮05৯ ৩৪1৬ 11৬ ৩4০৯৯ 1 ৭৪ 8) 








ভামিকা 


একদা মরিশাস দ্বীপে প্রচুর ভোভো”-পাখি বিচরণ ক'রত। নিরীহ এই পাখি 
ছিল পায়রার শ্বগোত্র। ইউরোপের নাবিকরা সেখানে পদার্পণ ক'রে দেখল, এই 
পাখির মাংস খুব স্থন্বাদু। এরা উড়তে পারত না, তাই সহজেই ধরা পড়তে] । 
এমনি ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শেষ পাঁখিটিও নিহত হু'ল। সেই থেকে 
ইংরেজীতে একটি ফ্রেজ ( চ1)185০) বাঁ শব্বসমষ্টি প্রচলিত হ'ল,-_-"19980 45 
0)০ ৫০৫০.” আধুনিক সভ্যতা নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, আমরা কি একটি 
ডোডো-পাখি হট্টি করতে পারবে।? 

বিজ্ঞানীর হিসেবে, ১৯৪০ সালেও ভারতে মোট বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ 
হাজার, কিন্তু ১৯৬৯ সালে এই সংখ্য। নেমে আসে মাত্র আড়াই হাজারে । প্রাচীন- 
কালে ভারতের অনেক অরণ্যেই মিংহ বাঁস ক'রত, কিন্তু এখন গুটি কয়েক কোন 
প্রকারে টিকে আছে শুধু গির অরণ্যে । তেমনি সামান্য কয়েকটি গণ্ডারের দ্রেখা 
মেলে শুধু জলদাপাড়া এবং কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যে। প্রাচীন সাহিত্যে এমন 
অনেক পাখির বর্ণনা আছে, যেগুলি এখন আর চোখেই পড়েনা । 

তাই অনেকেরই জিজ্ঞাসা,-বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, তিমি গ্রভৃতি গ্রাণীগুলিও 
কি একে একে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? বাস্তবিক এইসব প্রাণী এবং 
এইরকম আরও শত শত প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুণছে। 

বর্তমানে এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু মান্থষ নিজেই । সত্যি, প্রাকৃতিক 
পরিবেশের শ্বাভাবিকতায় কি নিদারুণ হস্তক্ষেপ করছে মানুষ, প্রতিনিয়ত ! 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে বসত গড়ে তুলছে, 
যেখানে-সেখানে ড্যাম বা জলাধার নির্মাণ করছে, গজদন্ত, শিং, মাংস, বাবার 
(815৮০:-তিমির চবি ), চামড়া, ফার ( চ) প্রভৃতির লোভে নগিহ্বিচারে 
প্রাণী হতা। করছে, চাষবাঁসের জন্তে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ক'রে কীট-পতঙ্গ 

ংস করছে, আর যেখানে-সেখানে কল-কারখান। স্থাপন ক'রে মাটি, জল ও 

বাতাসকে ক্রমাগত কলুষিত করছে। এসবের কুফল হয়তো! তখনই বোঝা! যাচ্ছে 
না। কিন্তু এর ফল হচ্ছে হুদুরপ্রসারী। 





চর রা, ১১৬ ১৮৮৯৭ ১৩ রা 
৮০৪৮২ র্‌ র্‌ রর 2০৪, কঃ 















উর) ৮১ পাবা 





টন 








॥ 
চিত্র ৬৬। কয়েক প্রক্কার সাদ! ফুল--1. রঙ্গনীগন্ধাও 2, বেজ, 3. গন্ধরাজ, 4. টগর১ 5. শেত-কাঁঞচন, 
| 6" ফুরুন। [ আলোকচিত্র-শিল্পী--ডাঁঃ প্রদীপ কুমার রাহ| ] ৫ 
- সুমিষ্ট গন্ধে আক হয়ে কীট-পতঙ্গ বীজ উৎপাদনের সাহায্য করে। এজন্য দিনের ; 
| বেলা ষে-সব ফুল ফোটে, সে-সব প্রায়ই হয় উজ্জল বর্ণের ; যেমন--গোলাঁপ, গাঁদা, 
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পল 














খ জীবের ক্রমবিকাশ 


প্রকৃতির ভারসাম্য যেন এক সুক্ষ স্থতোয় ঝুলছে। একটু এদিক-ওদিক 
হলেই সর্বনাশ ! তখন এমন প্রতিক্রিয়! দেখা দেয় যাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন 
হয়ে পড়ে 

একথা এখন মকলেই শ্বীকার করেন ফে, প্রক্কৃতির ভৌত পরিবেশ, উদ্ভিদ এবং 
প্রাণী পরম্পর অবিচ্ছেগ্যভাবে *সম্পকিত ৷ সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, উত্তিদ্ এবং 
প্রাণী সংরক্ষণে আমাদের আরও বেশী ক'রে উদ্যোগী হুওয়। দরকার । 

সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে বিখ্যাত পক্ষিতত্ববিদ ডঃ সেলিম আলি 
সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলেছেন,-কেরলের জল-বিছ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ঠ 
হ'লে, বিখ্যাত “সায়ল্যাণ্ট ভযালি' ব1 নীরব উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের 
মতো! জলপ্লাবিত হয়ে যাবে । এর ফলে সেখানে একটি বিরাট এলাকার গাছপাল।, 
কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে । কী সাংঘাতিক কথা! 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গুজরাটের কান্দল1 বন্দরের নির্মাণ প্রকল্পের ফলশ্রুতি 
হিসাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত ফ্েমিলে| বা কানঠটিয়া! পাখির বিরাট উপনিবেশ একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । 

আরও একটি সমস্যার দিকে ডঃ আলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত 
কয়েক বছরে ইদুর কাঠবিড়ালী, খরগোস প্রভৃতি রোডেন্টদের (7২906215), বা 
তীক্ষদত্ত-প্রাণীদের, সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এরা মাটি খুঁড়ে 
মরুভূমিকে বাড়িয়ে তোলায় সাহাধ্য করছে । হাজার হাজার মন ধান, গম এবং 
আরও নানারকম ফল খেয়ে নষ্ট করছে। এদের সংখ্যা এতে বাড়লে৷ কেন? 
আগে প্রিডেটরর। (12154810915 ), অর্থাৎ শিকারী প্রাণীরা ( ষেমন-_প্াঁচা, বাজ- 
পাখি, ঈগল প্রভৃতি ), এদের অনেক খেয়ে ফেলতো।। কিন্ত এখন এসব পাখির সংখ্য। 
অনেক কমে গেছে। কারণ, ওর। তো গৃহস্থের শক্র, হাস-মুরগি ধরে নিয়ে যায়। 
তাই ওদের অনেককে গুলি ক'রে মারা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকালয়ের 
কাছাকাছি ধে সব অরণ্যে ওরা বান ক'রত, সেগুলি আমর] কেটে সাক ক'রে 
দিয়েছি। ওর থাকবে কোথায়? 

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বল৷ হয়েছে--একজোড়। মেঠে! ইছুরের সকল 
সম্তান-নম্ততি ঘি অবাধে বংশ-বিস্তার করার সুযোগ পেত, তাহ'লে এক বছরের 
মধ্যেই তাদের সংখ্য। দাড়াত প্রায় দশ লক্ষ । আর এই বিরাট ইছুর-বাহিনীর জন্তে 
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জীবের ক্রমবিকাশ গ্ 


খাগ্ের প্রয়োজন হ'ত প্রায় বারে। লক্ষ টন! এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির 
ভারসাম্য বজায় রাখার জন্তে এসব শিকারী পাখিরও কত প্রয়োজন ! 

এই প্রসঙ্গে 90016800670+8 0:88012901909-এর একটি বুলোটিনে বল৷ 
হয়েছে”৮৮*1516 13 00015 20 056 06090017015 15190101051)10 0091 10666 
(95 956, 702106 215 6160. 01151) 0০1 (11611 1016 9190 5106 19 & 
৮159 ০010 70206 800 10105 1180 5116 15 00101510018 (01891 0129. 
9০0১ 1], 1197১ 216 1115 21520556 01609601০01 01610 8115 9100 2 $/2100010 
06550109561 1 ০৬০91 (11610 485 010. 

বাঘ, নিংহ, কুমীর প্রভৃতি শিকারী প্রাণীর (715৫81075) বেলায়ও এই উক্তি 
সমভাবে প্রযোজ্য । | 

ভারতে যে বাঘের সংখ্যা এতো হাস পেয়েছে তার একটি বড় কারণ হ'ল, বাঘের 
চামড়া বিদেশের বাজারে অনেক বেশী দামে বিকোয় । আর একটি কারণ, অরণ্যে 
বাঘের খাগ্-প্রাণীর একান্ত অভাব। নিতান্ত ক্ষুধার তাড়নায়ই বাঘ লোকালয়ে 
এসে হান। দেয়, গরু-বাছুর নিয়ে পালায় । আর এজন্যই তার অনেক সময় মানুষের 
শিকার হয়। 

একজন প্রখ্যাত শিকারী তার শিকারী-জীবনের স্থতি-কথায় সুন্দরবনের কুমীরের 
কথাও লিখেছেন। শীতকালে সুন্দরবনের চড়ায় অনেক কুমীরের রোদ পোহাবার 
দৃশ্ত তিনি দেখেছেন। প্রাণিজীবনের একটি চমৎকার উপভোগ্যের দৃশ্ত ! কুমীরের 
চামড়াও খুব চড়া দামে বিক্রি হয়। তাই তাদের নিবিচারে হত্যা কর হয়েছে। 
ফলে, সুন্দরবনের কুমীরের সংখ্যা এতো হ্রাস পেয়েছে যে, কুমীরের রোদ পোহাবার 
দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না বললেই চলে । 

হাতির সংখ্যাও এখন অনেক কমে গেছে । হাতির বাসস্থান হ'ল নিবিড় অরণ্য । 
বিজ্ঞানীরা বলেন, অরণ্যে হাতি থাকলে বুঝতে হবে ঘে, সেই অরণ্যের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অক্ষু্ন রয়েছে । ছুঃখের বিষয়, নিরিচারে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা 
হচ্ছে। হাতিরা আর আগের মতে। খাবার পাচ্ছে না। তাই তার। মাঝে মাঝে 
লোকালয়ে এসে হান। দিচ্ছে, ঘরবাড়ি ভেজে তছনছ করছে, খেতের ফসল খেয়ে 
ফেলছে। ক্ষতির পরিমাণ তে নিতান্ত কম নয়! তাই হিংসায় উন্মত্ত মানুষ এসব 
হাতিকে হত্যার সঙ্বল্প নিয়ে হস্তে হয়ে ঘুরছে । -এর ফলে হাতির সংখ্যা দিনে দিনে 
কমছে। হয়তে। আরও কমবে। 
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ৰ র্ডীন চিত্র--1৬, কয়েক প্রকার রডীন ফুল -- 


1.7 জবা 2». ঝুমকো, 3৮. বেগনিয়চ 4. প্ুলেকা, 
5, . অপরাজিতা, - 6... মনিং গ্রোরি। ৃ 


শিল্পী তা শ্রীমৃত্যা্তয় গসাদ হ্‌ ] 
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বক ৮০4৮/৯৯১ 


ঘ জীবের ক্রমবিকাশ 


এই পরিপ্রেক্ষিতেই বন এবং বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। 
ংরক্ষকের প্রধান চিন্তার বিষয়, বনের বিশেষ বিশেষ গাছপালা এবং পশু-পাখিকে 
সমূহ বিলুপ্তির সম্ভাবন থেকে রক্ষা করা। 

কিন্ত অনেকেই হয়তে। বলবেন, হিংস্র শিকারী প্রাণীদের, অর্থাৎ প্রিভেটরদের, 
রক্ষা করার দরকার কি? এর] তো৷ মান্ৃষের চির-শক্র । এদের তে৷ মেরে ফেলাই 
উচিত। তাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের পরিকল্পন। 
নি্-লিখিত চারটি স্তম্ভের (বা, নীতির ) উপরে ্াড়িয়ে আছে :-- 

১। নৈতিক (88০51 )-_-আমাঁদের সামনে ছুটি পথই খোলা আছে__ 
একটি গরজাতি (908০158)-কে আমর] সমূলে বিনাশ করতে পারি, নয়তো সমূহ 
বিনাশ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারি। কোন্‌ পথ আমরা বেছে নেব? 

| সৌন্দর্য বিজ্ঞান জন্মত ( 2৯550১5০)-- প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্ত 
প্রাণী দেখে অপার আনন্দ উপভোগ করা ঘায়। বাস্তবিক, অরণ্যের পটভূমিতে 
একটি মুক্ত স্বাধীন বাঘ, নিংহ, হাতি বা গণ্ডার দেখার যে আনন্দ তার কোনে তুলন। 
নেই। এরূপ দৃশ্ত যেমন স্থন্দরঃ তেমনি রোমাঞ্চকর ! 

এমন একটি দৃশ্যের ভারি সুন্দর এক বর্ণন৷ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তার 'ছেলেবেল? 
গ্রন্থে । তিনি লিখেছেন»_“আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। 
আমর] ছুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে হাতির পিঠে চড়ে। আখের খেত থেকে 
পটু পটু করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবো'তে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, 
ভারিক্কি চালে । সামনে এসে পড়ল বন।***-ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে 
এক জায়গায় এসে থমকে দাড়াল ।.---- হঠাৎ বাঘট। ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক 
লাফ । যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বস্রওয়াল1 ঝড়ের ঝাপট1। 
আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল-দেখা নজর, এযে ঘাড়ে-গর্দানে একট! একরাশ মুরদ, 
অথচ তার ভার নেই যেন) খোল! মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রৌদ্রে চলল 
সে দৌড়ে । কা সুন্দর সহজ চলনের বেগ! মাঠে ফসল ছিল না। ছুটস্ত বাঘকে 
ভরপুর করে দেখবার জায়গ। এই বটে, মেই রৌদ্ঢাল। হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ 1” 

বাস্তবিক, এমন দৃশ্য ধিনি একবার দেখেছেন, তিনি কি তা কখনও 
তুলতে পারেন ! রবীন্দ্রনাথও ভূলতে পারেননি, ছেলেবেলার সেই স্থাতি। 

এবিষয়ে কারও মনে কে'ন রকম সন্দেহ থাকলে, তিনি একটু লক্ষ্য ক'রে 
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টা ভীম ররনিকার 5: 
যেতে শেষে ডিম্বকের ছিত্রের (1/10:9291০ ) ভিতর দিয়ে ভ্রণস্থলীর মধ্যে গ্রবেশ 
করে। এখানে এসে নলের অগ্রভগ ফেটে যায় এব 
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মুখ্য ভ্ীজনন-কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রাণে (1827৮70) পরিণত হুয়। এরই 
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টু চিত্র 41 আমগাছের জীনন-চক্র--1. আমের আঠি. (বীজ ))১ 2, আমের চাঁরা) 3. আমগাছ, 
4. আমের মঞ্জরী, 5. কীচ1 আম) 6. পাক1 আম । ্‌ 


জীবের ক্রমবিকাশ উ 


দেখবেন, বন্ত প্রাণী সংক্রান্ত টেলিভিশনের বা সিনেমার প্রোগ্রাম ছোট-বড় সকলের 
কাছেই কত জনপ্রিয় ! আর সেগুলি কত দর্শক আঁকর্ষণ করে ! 

৩। টৈজ্ঞানিক (56$62:65০ )-_জীববিষ্তা অনুশীলনে, বন এবং হস্ত প্রাণীই 
হ'ল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। ব্যাপক অনুসন্ধানের আগেই এদের বিন হতে 
দেওয়ার মতো! মূর্খতা আর কিছুই নেই। 

৪| অর্থনৈতিক (চ:০০7০221০)-__ প্রতিটি অভয়ারণ্যেরই এক বিশেষ 
আকধষণ আছে । একটু সচেষ্ট হু'লেই সে সব জায়গায় অনেক পধটক আকর্ষণ কর। 
যায়, এবং তাতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কর] সম্ভব হয়। 

শুধু তাই নয়, মাংস, চামড়া বা ফার আহরণের উদ্দেশ্টে উদ্ধত পশু-পাখিগুলিকে 
অনায়াসে ছাটাই ক'রে ফেলা যার । তবে সে সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে 
প্রকৃতির ভারসাম্য কোন প্রকারে বিনষ্ট ন। হয়। সবকিছু সুপবিকল্পিতভাবে করতে 
পারলে, চাছিদ। অনুযায়ী, মাংস, চামড়া কিংব। ফার সরবরাহ করার কোন সমস্তাই 
আর থাকবে না। উপরন্ত সমগ্র পরিকল্পনাটি লাভজনক হয়ে উঠবে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সিল্ভার ফক্সের ফার ( চ:) 
অত্যন্ত মূল্যবান। শিকারীর! সাইবেরিয়ার জঙ্গলে গিয়ে তাদের শিকার ক'রে নিয়ে 
আসত। এমনি ক'রে তাদের বংশ লোপ পেতে বসেছিল । সোভিয়েত বিজ্ঞানীর! 
নানা রকম গবেষণা করে মানুষের পরিবেশে তাদের পোষ মানালেন। খামারে 
তাদের বংশ-বিস্তারের ব্যবস্থা হ'ল। ফলে, ফারের ব্যবসা ফুলে-ফেপে উঠল । 
সিল্ভার ফক্সের বেলায় ষ? সম্ভব হয়েছে, অন্ত গ্রাণীদের বেলায় তা সম্ভব হবে না কেন? 

তবে এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! দরকার । 
অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত হিংস্র প্রাণীরা যাতে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন বিপন্ন করতে 
না পারে, সেদিকেও সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি 
প্রাণীর হিংআরাচার নিরন্তর অসহায় গ্রামবাসীদের যথেচ্ছ নিধন করবে, একসপ কোন 
অবস্থার কথা ভাবাও যায় না। ইকোলজি (2০010985 ) ব! বান্তব্য-বিষ্ার তাত্বিক 
স্নেহ শ্ধু বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণী সম্পর্কে প্রযুক্ত হলেই চলবে না। এরূপ 
পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অভয়ারণ্যের 
নিকটবর্তী গ্রামবাপীদের এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের প্রাণও সৃষ্টির পারিবেশিক 
সন্বন্ধের যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন প্রাণ নয়। সুতরাং, তাদের জীবনের নিরাপতার 
কথাও সর্বাগ্রে বিবেচ্য । এবিষয়ে যথোচিত সাবধানত। অবলম্বন কর। হয়েছে কিন? 
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উল্লেখ্য যে, একই বুনে! পাঁয়রা! থেকে প্রাকৃতিক নির্ব/চনের ফ:ল এ'দ্রর উদ্ভব হয়েছ 
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০ জীবের ক্রমবিকাশ 


তা অবশ্ঠই দেখতে হবে। নতুবা এরূপ পরিকল্পনা জনসাধারণের সমর্থন কখনই 
পাবেনা । ূ 

ভরসার কথা এই যে, বন্ত গ্রাণী নংরক্ষণের ব্যাপারে এখন অনেকেই অধিকতর 
আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্ত এইটুকুই তো যথেষ্ট নয়। এজন্য স্থটু ও ব্যাপক 
পরিকল্পনার প্রয্মোজন। প্রথমেই একটি বিরাট এলাকা নিয়ে স্থপরিকল্লিতভাবে 
গাছপালা, ঝোপঝাড়, লতাগুল্স লাগিয়ে এমন কৃত্রিম অরণ্যের সৃষ্টি করতে হবে, 
যা ুবন্থ প্রাকৃতিক অরণ্যের মতে। ন। হলেও তার কাছাকাছি যেন হয়। তাহলে 
প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে, এবং পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব পরস্পরের 
উপর নির্ভর ক'রে সেখানে বেঁচে থাকার স্থযোগ পাবে। খাছ্য-খাদক সম্পর্কের কথা 
বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, কারও ঘাতে খাগ্যাভাব ন। হয়। তারপর দেখতে হবে, 
কোন্‌ প্রাণীর উপরে পরিবেশের প্রভাব কি রকম হচ্ছে। তাদের সংখ্যা বাড়ছে ন। 
কমছে, না অপরিবত্তিত থাকছে, আশ্রেপাশের জনজীবনের উপরে তার কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সে-সব দেখার জন্যে অবিরাম গবেষণ| চালাতে হবে। আর 
তারই উপরে নির্ভর ক'রে পরিকরনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অবশ্ঠই 
করতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথ। বিশেষভাবে বিবেচ্য । হ্বল্পবেতনভূক অশিক্ষিত 
বা শ্বপ্ন-শিক্ষিত কর্মচারীদের উপরে এইসব অভয়ারণ্য পাহার। দেওয়ার ভাঁর দিয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকলে চলেন । কারণ, একটি বন্ত প্রাণীর বিনিময়ে কয়েক হাজার টাকা 
পাওয়ার প্রলোভন জয় কর] যার-তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে দরকার হুবে উপযুক্ত 
ভাবে শিক্ষিত এমন সব কর্মী, যার! বন্য প্রাণী সংরক্ষণের গুরু-দায়িত্বকে গ্রহণ 
করবেন জীবনের এক মহান ব্রত হিসেবে,_যাদের কখনও উৎকোচ দ্বার বশীভূত 
কর। যাবেনা, আর যাদের জ্ঞাতসারে কখনই বন্ত প্রাণী সংহার কর। সম্ভবপর হবেন] । 

চোর। শিকারী অবৈধ সংহার-ক্রিয়া গোপনে সেরে যাতে পালাতে না৷ পারে, 
সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । আর অপরাধী ধরা পড়লে, তার যাতে কঠোর 
সাজা হয়, তা-ও সকলকে দেখতে হবে । এজন প্রয়োজন হ'লে আইনের শাসন 
আরও কঠোর করতে হবে। তবেই এই পরিকল্পন। সাফল্যম্ডিত হবে, নতুবা নয়। 

আমর! প্রকৃতির সন্তান। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে প্রতিটি গ্রাছপাল। ও 
পশু-পাখি সম্পর্কে আরও মমতা। অনুভব করেন এবং তাদের জীবন রক্ষা করার বিষয়ে 
'আরও ঘত্ববান হুন, এটাকে তার একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, সেটাও 
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আমাদের দেখতে হবে। এর একমাত্র উপায় হ'ল, এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া, 
এবং জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলকে আরও আগ্রহী ক'রে তোল] । 

এদেশের নাগরিকদের এসব বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বরতর্মীন গ্রন্থটি 
রচনার কাজ শুরু করেছিলাম আজ থেকে প্রায় পনেরে! বছর আগে। কিন্ত নানা 
কারণে লেখার কাজ বেশী দূর এগোয়নি। ইতিমধ্যে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 
শ্রীসসরজিৎ কর মহাশয়ের কয়েকটি রচনা পাঠ ক'রে এবিষয়ে আবার নতুন ক'রে 
ভাবতে শ্তরু করি, এবং পুনর।য় একাজে প্রবৃত্ত হই । অনেকদিনের কঠোর পরিশ্রমের 
কলে অবশেষে একাজ সম্পূর্ণ কর! সম্ভব হ'ল। এজন্য শ্রীকর ধন্তবাদার্থ। তবে 
আমার একান্ত দুর্ভাগা এই যে, উপযুক্ত প্রকাশকের সন্ধান পাওয়া! আরও কঠিন সমস্যা 
হয়ে দাড়ালে!। তার কারণ, এরকম একটি বইয়ের এতে] আধিক দায়-দায়িত্‌ গ্রহণ 
করতে সকলেই ছিধাগ্রস্ত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শ্রভৃমি পাবলিশিং কোম্পানির 
স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ মহাশয়ের সহযোগিতায় এতদিন পরে আমার পক্ষে 
পুস্তকটি গ্রকাশ কর! সম্ভব হ'ল। এজন্ত তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 

এই বইয়ে আছে-_বর্তমান জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয়, জীবমণ্ডল, জৈবনিক 
প্রক্রিয়াসমৃহ, ভিটামিন, হরমোন, প্রজনবিদ্যা, অভিব্যক্তিবাদ, জীবের ক্রমবিকাশ, 
অভিযোজন, মানুষের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্বসমূহ। জীব- 
বিজ্ঞানের বিভিষ্ন বিভাগে গবেষণার এই অতিক্রত-অগ্রসর যুগে, যে-সব কথ। না জানলে 
যুগ থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়, যে-সব কথা! জানতে হ'লে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় 
এবং অনেক পু থিপত ঘটতে হয়, সে-সবই পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে, অত্যন্ত সহজ 
ও সরল ভাষায় । আলোচন। সহজবোধ্য করার উদ্দেশে অজন্দ্র চিত্র সংযোজিত 
হয়েছে-হাফটোন এবং রেখাচিত্র আছে প্রায় চারশ", তছুপরি বন্ুবর্ণ আর্ট-প্লেট 
নয়টি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ঘে, এই পুত্তকের অন্ততূক্ত অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । 

লোকরগ্তক বিজ্ঞানের এই গ্রস্থখানি পাঠ ক'রে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা 
যদি কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত হুন, জীব-জগৎ সম্পর্কে আরও কৌতুহলী হয়ে ওঠেন এবং 
বন ও বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছুটা! মনোধোগী হন, এটাকে তাদের এক 
নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে ধরেন, তাহ'লেই বুঝবে৷ যে, আমার এই শ্রম সার্থক 
হয়েছে । জীব-বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যে এই বই পড়ে যথেষ্ট উপরুত হবে, 
সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনে। অবকাশ নেই। 


ন 
১1. 
80771 
/ টি টি 


২ পিন উপ টিপু িভি৯৯০০ 


চিত্র ৯৮। উন্নত মানের পেঁপে গাছ। [ইউ এস্‌. আই. এস-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত । ] 


৬ . চা 


৭০১৮, -সপমনাীাারালা৪৮৬০....... 4 শি উউ..3 ইস 





ব্জ জীবের ক্রমবিকাশ 


এই গ্রন্থ রচনাকালে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আর. জি, কর মেডিক্যাল 
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বন্ধুবর ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য । আরও যে-সব সহকর্মীর 
অকুঠ সাহাধ্য লাভে ধন্য হয়েছি, তাদের মধ্যে ভঃ (শ্রীমতী ) ছবি বিশ্বাস, শ্রীতপেন্দ্রনাথ 
মেন এবং শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের 
সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

কতকগুলি মূল্যবান আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন এ কলেজেরই অধ্যাপক ভাঃ 
প্রদীপ কুমার রাহা । এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কতকগুলি দুশ্রাপ্য চিত্র 
পেয়েছি ইউনাইটেড স্টেটুস ইন্ফরমেশন সাভিস (707150. 518158 11101709600 
9675106 ) সংক্ষেপে ইউ. এস্‌. আই. এস..এর সৌজন্তে। এজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃুপক্ষকে আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । এই স্থধোগে স্টেটুসম্যান পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষের কাছেও আমার খণ ম্বীকার করছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ষে, প্রয়োজনের 
তাগিদে অনেকগুলি ছবি আমি নিজেই একে নিয়েছি । 

এই পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন পধায়ে এবং ব্লক প্রস্তুতির ব্যাপারে আন্তরিকভাবে 
সাহাঘ; করেছেন শ্রীমীর বন্থু, শ্রাভোলানাথ রায় এবং শ্রীনিলয় মুখোপাধ্যায় । 
এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । পরিশেষে জানাই যে, এই গ্রস্থের পাওুলিপি পাঠ ক'রে, 
প্রুফ সংশোধন ক'রে, এবং আরও নানাভাবে সাহাষ্য করেছে আমার কনিষ্ঠ পুত্র 
শ্ীমান শৈবাল কুমার গুহ। ওর সাহায্য না পেলে, আমার পক্ষে একাজ সম্পন্ন 
কর। আরও কঠিন হ'ত। 








চিত্র ১1 ভাল জাতের বখড়। হ্প্রজননের উদ্দেন্তে ছইজরল্যাঁও থেকে আমদানী করা হয়েছে। 
[ ইউ. এস্‌. আই, এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ।] 


প্রাণী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জন করেছেন। এর 
ফলে নান! অভিনব জাতের মংকর (7911৫) উদ্ভিদ, পণ্ড ও পাখি আমর! পেয়েছি । 
এর নাম সন্করণ (77511290101) | ন্‌ 
প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির নিপুণ নির্বাচন, বা বাঁছাই ক'রে নেওয়ার পদ্ধতি, 
রলুষিকাজে এখনও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কর হয়ে-থাকে। মানুষ একদিকে যেমন 
বাঞ্চনীয় পরিবর্তনগুলি বজায় রেখে পোক্ত করার চেষ্টা করে, অপরদিকে তেমনি 
অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনগুলির অপসারণে প্রয়ামী হয়। প্রজনবিষ্ভার সুষ্ঠ প্রয়োগের 
ফলে এইভাবে পাওয়া! যাঁয় নতুন নতুন প্রজাতি, যেগুলি সবদিক দিয়েই আমাদের 
কাম্য। যেমন, মাকিন উদ্ভান-বিষ্ঞা। বিশারদ লুথার বুরবান্ক (১৮৪৯--১৯২৬) জেলিবৎ. 
শীস-বিশিষ্ট আ্বাঠিহীন ফল উৎপন্ধ করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, নানাপ্রকার 








সুচীপত্র 
(বক 


প্রথম পর 5 উপক্রমণিকা 
প্রথম পরিচ্ছেদ--বর্তমাঁন জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয় 


দ্বিতীয় পর ৪ জীবমগুজ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ_-জীবমণ্ডল 
তৃতীস্স পরিচ্ছেদ__শক্তির উৎস 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ__বায়ু ও জীব-জগৎ 


তৃতীয় পর্বঃ টজবনিক গ্রক্রিয়াসমুহ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ_সালোক-সংশ্সেষ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_খাদ্য ও পুষ্ট 
সগুম পরিচ্ছেদ--শ্বসন 
অষ্টম পরিচ্ছেদ--আভ্যন্তরীণ পরিবহণ 
নবম পরিচ্ছেদ_রেচন 
দশম পরিচ্ছেদ-_-জীবমাত্রেই উদ্দীপনায় সাঁড়া দেয় 
একাদশ পরিচ্ছেদ--ভিটামিন বা খান্চ-গ্রাণ 
ছাদশ পরিচ্ছেদ--হরমোন 


চত্ুর্থগবণঃ প্রজনাবিদ7া 
অক্পোদশ পরিচ্ছেদ-_ প্রাণের স্ষুরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা-_ 
অতীতে ও বর্তমানে 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ__জীব-কোষ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ--কোষ-বিভাজন 
ষোড়শ পরিচ্ছেণ-_-জনন ব। বংশ-বিস্তার 
সগুডদশ পরিচ্ছেদ- বংশগতি 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ-_ডি. এন. এ. এবং আর এন, এ. 
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হস স-চঞচ ডাইনোসর ( 198০1০91110 [01003207 )-এর জীবাশ্ম, প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
7 এরা! এই পৃথিবীতে বিচরণ ক'রত। 1 


- [আমেরিকান ভিলা বাড়াবাড়ি সংরক্ষিত। রা 
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জীবের ক্রমবিকাশ 


পঞ্চম পর ৪ আভিবাক্তি সম্পর্কে বিভিয় মতবাদ 


উন্নবিংশ পরিচ্ছেদ-_অভিব্যক্তিবাদ ৮৮১৮৫ 
বিংশ পরিচ্ছেদ--অভিব্যক্তিবাদের শ্বপক্ষে গ্রমাণসমূহ ১৯৪ 
একবিংশ পরিচ্ছেদ হারানো! হুত্রসমূহ ২২৫ 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ্ব__-অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা ২২৮, 
বন্ঠ পর্বঃ জীবের ক্রমবিকাশ 
ভ্রশ্নোবিংশ পরিচ্ছেদ- জীব এলে কোথা থেকে ? ৫. পু 
চতুবিংশ পরিচ্ছেদ--জীবের ক্রমবিকাশ ২ ২৬৩ 
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ- অভিযোজন ২২ ২৮৯ 
ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ-_মাহুষের উত্তব ২০৩৫৫ 
পারাশিষ্ট ৪ ভূ-তাত্বিক সময়-তালিকা 
খণ-ম্বীকার--উল্লেখঘোগ্য গ্রস্থ-তালিক। . 111 
রূঙীন চিজ ঃ 
ঘ. প্ররুতির লীলানিকেতন সম্মুখচিজ্র (7101761503606 ) 
1]. সবুজ উত্ভিদ্‌ আমাদের পরম স্ুহ্বাদ *- ক ৪০-৪১ পৃষ্ঠট।র মধ্যে 
যু. কয়েক প্রকার রডীন ফুল ২. ০৮, ১৪২-১৪৩ % » 
( গোলাপ, ডালিয়া, হুর্ধেমুখী, আযাস্টার ) 
[৬. কয়েক প্রকার রডীন ফুল ২০০১৪৪১৪৫55 
( জবা, ঝুমকা বেগনিয়া, পটুলেকা, অপরাজিতা, মনিংঃ গ্লোরি ) 
৬. পেচক প্রজাপতি ঠিক পেঁচার মতে আরুতি 
ধারণ করে রি ২৮৮-২৮৯ রি % 
ছু, চিত্র-বিচিত্র শৈল-মাছ ** *** ৩০৪-৩০৫ % ৮ 
৬]. সতত সতর্ক গিরগিটি, প্রার্থনারত না ২৮৮৩১২৩১৩৮৮ 
%াা, সুন্দরবনের ডোরা-কাট। বাঘ তত তাত ৩১৪-৩১৫ ৮ ৮» 
1. চিতল হরিণ ২০৮৩২৮৩২৯৬৩ 
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র করত! আজ অবধি এরূপ 


[ আ্যামেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্টরিতে সংরক্ষিত 1] 


জলা জায়গায় বাদ ক'রত এবং সেখানকার গাছপাঁতাঁ অ 
















চিন্রে ১৩৬ |. উটপাঁখি-- এর ডান! এতো! 


[কউই পাখ--এর ভাপা এতে। অপুষ্ঠ যে দেখাই থায় না, পালকের নীচে ঢাকা খাকে। 
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প্রথম পর্ব 
উপজমাণিক। 








প্রথম পরিচ্ছেদ 


বতজান জাৌব-জগতের সঙ্গে পরিচয় 

মহাকাশে অগণিত তারকা, তার মাঝে একটি হ'ল আমাদের চির পরিচিত স্থধ। 
আর ্ুর্যকে কেন্দ্র করে"তার চারিদিকে অবিরাম আবত্তিত হচ্ছে কয়েকটি গ্রহ। 
পৃথিবীও একটি গ্রহ। কিন্তু স্থজলা-স্থফল। শস্ত-শ্ঠামলা, অসংখ্য জীবজন্ত আর 
পাখিতে ভরা, এমন সুম্বর গ্রহ আর কোথাও আছে কিন। সন্দেহ। হুদূর মহাকাশের 
প্রত্যন্ত প্রদেশে অন্ত কোন নক্ষত্রলোকে কি আছে, তা আমাদের জানা নেই। 
তবে সৌরজগতের অন্ত কোন গ্রে পৃথিবীর মতে। কোন গাছপালা ব1 জীবজন্ত 
থাকবার সম্ভাবনা ষে নেই, এবিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় নিশ্চিত। এজন্য 
হপ্‌কিন্স বলেছেন,-776 ৪৫৮০0 ০? 116 15 (06 10950 10000028016 
8100. 0156 00056 51210160206 5591)0 11) 00910156015 01 006 001%6195, 

আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ফিলিপ হ্যাগ্ডলার আন্দাজ 
করেছেন যে, এই পৃথিবীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি রকমের উত্ভিদ্‌ 
ও প্রাণী আছে । এতে। রকম উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহ-গঠন আর তাদের দেহের 
ভিতরের যন্ত্রপাতির কার্ষকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা খুবই কঠিন। তাই 
তাদের শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়ত। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন অনেক দিন 
আগে থেকেই। 














রর ু মা, টি ২৮০1৮44 
১7 ৭7188 স8িলি সদর 


চিত্র ১৪৪। আফিক।র সিংহ । 





চিত্র ১৪৫, ] আফ্রিকার গণডার 
-[ শিলপী-জীতরুণ গুহ]. 
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শিক, 
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সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াল (0819105 110172518 ) ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে 
মাত্র ৩৫.বছর বয়নে আপংসাল। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে উত্ভিদ্বিদ্ভার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
সেখানকার “বোটানিক্যাল গার্ডেন (8০6507021 081061 ) বা উত্ভিদ-উগ্ান 
দেখাশোনার দায়িত্বও তাকেই নিতে হয়। 
এই সময় তিনি অনেক গবেষণামূলক গ্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং সেগুলির মধ্যে 
7 (৫ টে রঃ দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম নী উদ্ভিদ্‌ ও 
প্রাণী-জগৎকে শ্রেণীবিভক্ত ক'রে স্থুসংবদ্ধ 
ভাবে পর্যালোচনা! করার এক নতুন 
পদ্ধতি প্রচলন করেন। এরই উপর 
ভিত্তি ক'রে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীর! 
একাজ আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন 
করেছেন । অবশ্য কেবলমাত্র গ্লুংকেশর 
এবং গর্ভপত্রের সংখ্যার উপর নির্ভর 
ক'রে উদ্ভিদ্-জগৎকে শ্রেণীবিভক্ত করার 
1১44 যে প্রস্তাব তিনি করেন, তা ছিল 
টে টা রর // খুবই কৃত্রিম, এবং সঙ্গত কারণেই 
রি? 1: পরবতীকালে তা পরিত্যক্ত হয়। 
চিজ ১। কারোলান লিশিম।স তবুও তিনিই সর্বপ্রথম উত্ভিদ্‌ ও প্রাণি- 
সমূহের শ্রেণী-বিগ্ঠাসের প্রধান প্রধান নীতিগুলি নির্ধারণের কৃতিত্ব অর্জন কর্ধেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম গণ (06799) ও প্রজাতি (9০০155, বর্গ (01991) ও 
গোত্র (580115) প্রভৃতির সংজ্ঞা দেন। তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম দিপদ-বিশিষ্ট 
নামমাল। (93110070191 5956910) ০0£ টব 9109170180016) প্রবর্তন ক'রে জীবন্‌- 
বিজ্ঞানের আলোচনা! আরও সুস্পষ্ট এবং বুদ্ধিগ্রাহা ক'রে তোলেন । * 
লাধারণতঃ ছুটি ল্যাটিন শব্দের সাহায্যে একটি উত্ভিদের বা প্রাণীর নামকরণ হয়ে 
থাকে । প্রথমটি দ্বার গণ (06108) এবং দ্বিতীয়টি দ্বার! প্রজাতি (9060168) 
বুঝানো হয়, ষেমন__বটগাছের নাম ££2%3 66727212758, আবার কুনে। ব্যাঙের 


০, পপ | এজ 


1 লিনিয়ানের বিখ্যাত গ্রন্থ «“নিষ্টেম! নাটুরী” (555190)8 টব90019 ) সবপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৩৫ 
খুষ্টাব্দে। তবে ১৭৫৮ সালে এর দশম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি বিজ্ঞন-জগতে স্বীকৃতি লাভ 
করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে» ১৭৫৯ খ্ৃ্টাব্দে দেপ্টপিটাস বুর্গেব রাজকীয় বিজ্ঞান আকাদমী উত্ভিদের 
যৌনতা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্ত একটি পুরস্কার ঘোষণা! করেন। -উত্তিদের যৌনতা! সম্পকে 
আলোচনা” প্রবন্ধটির জন্ে লিনিয়স এই পুরদ্বারে সম্মানিত হন। 








রঃ 
2 ৮ 








চির ১৪৬ | ভখরহীয় নিংহ। 
| ইউ, এন্‌. আই. এম-এর মৌলান্যে প্রাপ্ত ।] 





চিত্র ১৪৭ । -ভারতীয় গগার। 
[ আলোকচিত্র-শিল্পী-_ ডা প্রদীপ কুমার রাহ] । ] 





4১, 
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নাম 2870 £56/2795450%8 ইত্যাদি । এই ছিপদ নাম সর্বদ। বাঁক] অক্ষরে 
(1£2/£03) লেখা হয়ে থাকে । 

লিনিয়াস প্রদশিত পথে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানীরা এখন সব রকম উদ্ভিদ ও 
প্রাণীকে মোটামুষ্টি ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে জীববিদ্যার 
চর্৮1! এখন আগের চেয়ে অনেক সহজসাধ্য হয়েছে । এই শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা 
হয়েছে তাই এখন বুঝিয়ে বলছি । 

ধরা যাক, ছোট্ট একটি ছেলে তার বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরিহ্য়ছে । 
'ভার কৌতুহল সীমাহীন । দেঘাঁকিছু দেখছে, সে বিষয়েই গশ্র করছে । এটা 
কী? এটা একটা গাছ। ওট1 কী? ওটা একটা কুকুর। এদিকে এটা কী? 
এট একটা বিড়াল । ওটা কী? এট! একটা পাখি- ইত্যাদি ' 


16 


সস 





চিত্র ২। নানাপ্রকার গৃহপালিত কুকুর-1. প্লাড-হাউও (919০9৫-,08/00), 2. খ্রেহাউও (0:5১- 

00000), 3. বুল-ডগ (801-08), 4. ফক্প-হাউও্ড (9০%-010150), 5. ককার (00০৮61), 

€. মাস্টিফ 08500), 7. কোলী (001186), ৪8. শীপত্ডগ (91১960-908) 9. বুলু-টেরিয়।র 
(391)-16571757), 10. আল্সেশিয়ান (১15811207),1 

















2 2. 
তারপর দুই আমেরিকা পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর. ) 
পূর্ব এবং পশ্চিম-গোলার্ধের মধ্যে রচিত হয় বিরাট আযাটলান্টিক বেসিন। এদিকে | 
আফ্রিকা উপরদিকে সরে খায়, ভারত ছুটে গিয়ে এশিয়ার নিয়ভাগে ধাক্কা মারে, 
ূ অস্ট্রেলিয়া ত্যাণ্টার্কটিক। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান অবস্থানে সরে আসে, আর সেই 
সে নিউগিনিকে আরও উপরে ঠেলে দেয়। 
1 বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ যেখানে হিমালয় পর্ধতমালা অবস্থিত, সেখানে 
একদিন টেথিস (61105 ) মহাসাগরের জলতরজ উচ্ছলিত হ'ত। পূর্বদিকে পূর্ব রি 
রা 
্‌ 
8 77171 ৃ ঢা 
চিত্র ১৪৮। আফ্রিকার হাতি। 1 | 
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কিন্ত এই ছেলেটি যখন বড় হবে, তখন সে বুঝবে যে, শুধু গাছ বলাই যথেষ্ট নয় । 
প্রথমে বলতে হবে, সপুষ্পক দ্বি-বীজপত্রী উত্ভিদ্‌) তারপর বলতে হবে আম গাছ। 
তার জ্ঞান যখন আরও বাড়বে, তখন সে বুঝবে ষে; বিভিন্ন আমগাছের মধ্যেও 
পার্থক্য আছে, যেমন-_বোঘ্াই, ল্যাংড়া, ফজলি, ইত্যাদি। তেমনি শুধু কুকুর 
বললেই চলবৰে না, কারণ কুকুর নান প্রকার (৬ 8119068), ঘেমন--বাভ-হাউও, গ্রে- 
হাউও, বুল্ভগ, ফক্স-হাউও, স্প্যানিয়েল ইত্যাদি। এদের মধ্যে সাঘৃশ্ যেমন 
আছে, বৈসাদৃশ্তও তেমনি আছে। এইসব বিচার ক'রেই উত্ভিদ্‌ ব। প্রাণীকে নানা- 
ভাবে শ্রেণীবিভক্ত কর। হয় । 

এইরূপ শ্রেণীবিন্তাসের উদ্দেশ্ত প্রধানতঃ ছু"টি--(১) এর ফলে জ্ঞানার্জন আরও 
সহজ ও স্থবিধাজনক হয়, এবং (২) উতিদ্‌ বা প্রাণীর শ্রেণী-বিন্তাস এমনভাবে করা 
ধায় যে, অভিব্যক্তির ফলে ধাপে ধাপে প্রাচীন সরলতম উত্ভিদ বা প্রাণী থেকে অতি 
জটিল ও উন্নত ধরনের উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে, সে-বিষয়ে একটি 
সুস্পষ্ই ধারণা করা সম্ভব হয়। 

বিজ্ঞানীদের কাছে শ্রেণীবিভাগের একক (1010 হ'ল প্রজাতি (5090195)। 
প্রজাতি বলতে সাধারণতঃ এমন এক গোষ্ঠীর জীব ( উদ্ভিদ বা প্রাণী) বোঝায়, 
ধারা শ্বাভাবিকভাবে পরস্পর যৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম, কিন্তু যারা 
সাধারণতঃ অন্ত প্রজাতির কোনো জীবের (উদ্ভিদের বা প্রাণীর ) সঙ্গে যৌন-জননে 
অক্ষম । একই প্রজাতির অস্ততুক্তি সকল জীবের মধ্যে অনেকগুলি সাধাঁরণ বৈশিষ্ট্য 
(0010010010 ০11819065118008) লক্ষ্য করা যায়। উর্দাহরণস্বক্ূপ বল যায়, সকল 
দেশের স্বরকম আমগাছ একই প্রজাতির অন্তভূক্ত। তেমনি সমস্ত বটগাছ, সমস্ত 
অশ্বখগাছ, সমস্ত ডূমুরগাছ প্রভৃতি নিয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রজাতি গড়ে উঠেছে । আবার 
প্রাণীদের মধ্যে সমস্ত কুকুর, সমস্ত বাঘ, সমস্ত সিংহ, সমন্ত বিড়াল প্রভৃতি এক-একটি 
পৃথক্‌ প্রজাতির অন্ততৃক্ত। তেমনি পৃথিবীর সকল দেশের সব মান্ছষ একই প্রজাতির 
অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রজনন-বিচ্ছি্প একই আকৃতির এবং প্রকৃতির 
জীব-গোর্ঠীকে এক-একটি প্রজাতির অস্ততূক্তি কর! হয়েছে । ৭ 

আবার কতকগুলি প্রজাতির মধ্যে খন বিশেষ রকমের সাদৃশ্য দেখ] যাক, তখন 
তাদের নিয়ে এক-একটি গ্রীণ (06009) গঠন কর হয়। যেমন, বট (0%3 


1 উল্লেখ্য যেঃ একই প্রজাতিতুক্ত সকল জীবের কোষে ক্রোমোসোমগুলির আকৃতি, প্রকৃতি এবং সংখ্যা 
একই রকম থাকেঃ যদিও তাদের রাসায়নিক গঠনে কিছু অদল-বদল হওয়! বিচিত্র নয়। 
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জীবের ক্রমবিকাশ € 


66781216855 )১ অশ্ব (72085 151852052 ), ডুমুর (28085 ০2156 ) প্রভৃতি 
পৃথক্‌ পৃথক প্রজাতির উদ্ভিদ, কিন্তু এদের পুম্প-বিস্তাসে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ আছে, তাই 
এদের একই গণের অন্তভূক্ত কর। হয়েছে ; যেমন--ফিকাস্‌ (৮০5 )।* তেমনি 
বাঘ (£2727%6/2 2£57£5 ) ও সিংহ (72517672789 ) বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী 
হলেও, এদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায়, এদের একই গণের অন্ততূক্ত করা 
হয়েছে; যেষন-্প্যান্থের। (2178%615 )। 

অনুরূপভাবে, কতকগুলি বিভিন্ন গণের অস্তর্গত জীবের (উত্ভিদের বা প্রাণীর ) 
মধ্যে যখন বিশেষ রকমের সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়, তখন তাদের নিয়ে একটি গোত্র 
(80115 ) গঠন করা হয় । যেমন, সরিষা ও মূল1 যথাক্রমে ব্র্যাসিকা! (429502) 
ও র্যাফানুস (£২2%/4%%5 ) নামক ছু'টি পৃথক্‌ গণের অন্তভূক্ত, কিন্ত এদের ফুলের 
সধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায়, এদের একই গোত্রের অস্তভূক্তি করা হয়েছে ; যেমন-- 
ক্রুসিফেরী ( 0:9০16125)। অনুরূপভাবে, বাঘ ও সিংহ এক গণের (721/£7872) 
আর বিড়াল অন্য গণের (75749) প্রাণী, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্তঠ থাকায় 
এদের একই গোত্রের অন্তভূক্ত কর! হয়েছে ; যেমন-_ফেলিভী ( 791192 )। 


রা রি 183৭ . র্‌ হ্ ৮০ 
১৭১০ ১১০ ৮৮৬: ১:০0 
নু রর টা ৮০ টি এ নন উম, 
০ ০1 ০ 


এ সি ৃ 
শা ৮ ঘর 





চিত্র ৩। শ্বেতোৎপল (ব1 কুমুদঃ বা শালুক )-_নিম্কিয়! আল্বা (7177770%62 71) 
[ আলোকচিত্র-শিল্লী-_শ্রীবিধীন ভট্টাচাধ ] 


একইভাবে সানৃশ্যুক্ত গোত্রগুলিকে একই বর্গের (0:৫5: ), অনুরূপ বর্গগুলিকে 
একই শ্রেণীর (01985) এবং অনুরূপ শ্রেণীগুলিকে একই পর্বের (8199110 ) 
অন্তভূক্তি কর! হয়। 


























চিত্র ১৬১। 





৬... 


দীন ১১/১৯ 


টি- টি পাখি (71/-517211 1271-1110 ৮7৫৫) তাঁর বাচ্চাদের রাক্ষনে খিদে 
মেটাবার জন্যে সারাদিন প্রাণাস্তকর পরিশ্রম করে। 


মপেলিক ক্যান তার ঠোটের থলির মধ্য ক'রে মাছ নিয়ে বাসায় ফিরছে, 
গ্ুধাত' বাচ্চাদের খাওয়াবে ব'লে। 





৮2৯-০০-- 





সূ 


-স্থ্াি 


ফিজ্জি & এ 


৮5) 


৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


একটি উদাহরণ দেওয়। যাক । ফেলিভী (76149 ) গোত্রের অন্তর্গত প্রাণীদের 
( ঘেমন--বাঘ, সিংহ, বিড়াল ইত্যাদি ) মুখের গড়ন অনেকটা বিড়ালের মতো! 
(গোলাকার ), পায়ে ধারালো নখর আছে, কিন্ত সেই নখর ইচ্ছামত থাৰার মধ্যে 
গুটিয়ে নিতে পারে, তাছাড়া থাবা গদির মতো ব'লে এরা নিঃশবে চলাফেরা করতে 
পারে। অপরদিকে ক্যানিভী (08010 ) গোত্রের অন্তর্গত প্রাণীদের (ধেমন-_ 
কুকুর, শিয়াল, নেকভে, ইত্যাদি ) মুখের গড়ন অনেকটা কুকুরের মতো (লম্বাটে ), 
পায়ে ধারালো নখর আছে, কিন্তু ত1 থাবার মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু 
এদের সকলকেই একই বর্গের (01061) অন্ততৃক্ত কর হয়েছে, এর নাম 
“কারনিভোর]' (0581215018 )। কারণ, এদের প্রধান টবশিষ্ট্যগুলি এইরূপ-- 
এদের দাত তীস্ষ' শ্বদন্ত"বা ছেদক দাত (০৪০10০ ) বড এবং সুগঠিত, সে তুলনায় 
সামনের কন্তক (100150£)-গুলি ছোট, পায়ে ধারালো নখর আছে, পদাস্ুলির 
( £995 ) সংখ্যা কখনও চারের কম হয় না, ইত্যাদি। 


ৃ অন্রব্ূপভাবে, কারনিভোরা 
1 ((08015018, ), প্রাইমেট (72া- 
ৰ 19816), ইডেন্টাট। (609176818), 
রোডেনটি য়া] ( ২০৫০10০2), 
 সিটেসিয়। (০৪6০9৪.) প্রভৃতি 
০. 3 । বর্গ গুলি নিয়ে গঠিত হয়েছে 
৪ তি ' ত্তন্যপায়ী (11200072112 ) শ্রেণী 
রদ : (01255) আবার, মাছ 
(613965), উভচর (47710101018, 
সরীহ্ুপ ( 8২61১111% ), পাখি 
( 48555) ও স্তন্যপায়ী (11210- 
| আও) শ্রেণীগুলি নিয়ে গঠিত 
স্জি । হয়েছে কর্ডাটা (05971915 ) 
চিত্র 8। গৃহপালিত বিড়াল_ফেলিস্‌ ডোমেস্টিক! (7875 পর্ব (01510100 )। 
20/125109) [ আলোকচিত্র-শিল্ী--ডাঃ গুদীপকুমার রাহা] 
এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে কোনো উত্ভিদ্‌ বা! প্রাণী কোন্‌ শ্রেণীর, কোন্‌ গণের 
এবং কোন্‌ প্রজাতির অন্তর্গত, ত! জেনে নিলেই তার দেহ-গঠন এবং দেহের ভিতরে 





এছ 


রি 


। 
ৃ 
] 
রঃ 
ৃ 





চিত্র ১৬৪। অগে।সামের বাচ্চাঁগুলি মায়ের পিঠে উঠে লোম ক্1কড়ে ধরে ঝুলে থাকে) আর মা 
সব সময় তাঁদের পিঠে ক'রে বয়ে বেড়ায়। বাচ্চাদের নিরাপত্তার এ এক বিচিত্র ব্যবস্থা! 


মাঝে আঠা দিয়ে আটকে রাখে, এবং. পরে শুক্রাগু নির্গত ক'রে তাদের নিষেক 
ঘটায়। : শুধু তাই নয়, বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত তাদের সযত্বে রক্ষা করে। আবার, 


. স্ত্ী-পাইপা। (179) ব্যাঙ ডিমগুলি চামড়ার ছোট ছোট গর্ভের মধ্যে রেখে দেয়। 
সেখানেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। অগোসামের_ বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠে উঠে 


জীবের ক্রমধিকাশ ৭ 


যন্ত্রগুলি কিভাবে কাজ করছে তা আমর জানতে পারবে।। তবে কোনে! উদ্ভিদ বা 
প্রাণীকে চেনাতে হলে, সাধারণতঃ তাঁর গণ (05788) এবং প্রজাতি (926০163) এই 
ছু'টিরই শুধু উল্লেখ করা হয়ে থাকে । যেমন, শ্বেতোৎপল (বা কুমূদ, বা শান্দুক )-এর 
বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল “নিমূকিয়া। আযাল্বা, (10722. 21৯), আর গৃহপালিত 
বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম “ফেলিস্‌ ভোমেস্টিকা, (72125 20%582£05 ) ৷ এদের 
শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল । 


৮1508 (উদ্ভিদ) ঠা] (প্রাণী ) 
1. 1010]010) 9196111025609191)512, **১ €010010218 
(পর্ব) '**. (স্পার্যাটোফাইটা) "২ ( কর্ডাটা) 
2, 9০-01)91)]0 **, 4১105195910 510119190100108 
( উপ-পব ) ( আযাঞ্জিওস্পার্ম ) (দিফালোকর্ভাট। ) 
3, 0015855 01001 12001079112 
(শ্রেণী) ( ডাইকট ) ( ম্যামালিয় ) 
4. 0161 চ২278195 02117015018 
(বর্গ) ( র্যানালিস ) (কারনিভোর1) 
5, 81011 91701015228, 020 51102 
(গোত্র) (নিমূফিয়াসিয়ী ) (ফেলিভী) 
6,» 03610015 1৬1)771197 2 ৫ 16149 
(গণ) ( নিম্ফিয়। ) ( ফেলিস্‌) 
7... 97060195 44162 * 100%269$£09 
( প্রজাতি )' (আযাল্বা) **  (ভোমেস্টিকা ) 
(000010)01) 109076  ... ৬/1)105 ৮/৪67-111৬ তর [00100539610 ০2 
(সাধারণ নাম ) ( শ্বেতাৎপলঃ কুমুদ্ঃ শালুক ) ..₹. (গৃহপালিত বিড়াল ) 


একটি উত্ভিদ্‌ ব। প্রাণীকে দেখে তাকে চিনতে শেখাই হ'ল তার সম্বন্ধে জ্ঞান 
আহরণের প্রথম ধাপ। 
উদ্ভিদৃ-জগৎ ঃ | 

উত্ভিদ-জগৎকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ( 8318) ) ভাগ করা হয়েছে । যাদের ফুল 





চিত্র ১৬৭। গরু-বাঁছুর দাড়িয়ে আছে। বাঁঢুরটি মায়ের আদর পাওয়ার জন্তে পাগল । 
[ আলো কচিত্র-শিল্পী--ডাঃ প্রদীপ কুম!র রাহা ] 





চিত্র ১৬৮। মাগার তাঁর বাচ্চাকে আদর করছে। 
[ ্টেটমূম্যান পত্রিকার কৃ পঙ্গের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।) 


















৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয় না, তাদের অপুষ্পক উদ্ভিদ (02/791982105 ) বল! হয়; আর যাদের ফুল হয়, 
তাদের বলা হয় সপ্গুজ্পক উদ্ভিদ (721787007089108 01: 979677096001)12 )। 

1. অপু্পক উদ্ভিদ ( 07521085088 ) 5 

(১) ধ্যালোফাইট। (115511০7155 27217%5- সমাতদেছ, 14017 
উত্তিদৃ) বা! সমাজজদেহী--এরাই সবচেয়ে নিয়ন্তরের উত্তিদ্। এদের দেহের 
জটিলতা সবচেয়ে কম, এবং এদের দেহ আগাগোড়া প্রায় একই রকম । অর্থাৎ, 
এদের দেহে মূল, কাণ্ড এবং পাতা। আলাদাভাবে বোঝা যায় না। এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌ 
প্রধানত: ছু'টি ভাগে ভাগ কর! হয়েছে। 

(ক) আঘাল্গি (81855) বা! শৈবাল (বা, পিচ্ছিল শেওল!)-_যেখানেই 
বেশী জল পড়ে, ষেমন-_কলতলা, পুকুরঘাট কিংবা বাড়ির উঠান বা! ছাত, সেখানেই 
শেওল। পড়ে পিছল হয়। অর্থাৎ যেখানেই জল আছে, সেখানেই পিচ্ছিল শেওলাও 
আছে। তবে অধিকাংশ শেওলারই আবাসস্থল হ'ল সমুদ্র। এদের কেউ একটি 
মাত্র কোষ দিয়ে তৈরি, আবাঁর কেউ অনেকগুলি কোষের সমষ্টি। তবে সকলেরই 
দেহের গঠন খুব সরল। এদের কারুরই শিকড় নেই, ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল 
ইত্যাদিও কিছুই নেই। সবরকম শেওলার মধ্যেই সবুজ ক্লোরোফিল আছে, তাই 
তার। স্থধের আলোর সাহায্যে জল ও বাতাসের উপাদান দিয়ে সরাসরি নিজেদের 
খাছ নিজেরাই ততরি ক'রে নিতে পারে । শেওলাই হু'ল পৃথিবীর আদিম উদ্ভিদ । 
এদের প্রথম আবির্ভীব ঘটে সমুদ্রের জলে। স্পাইরোগাইরা (50198)8 ), 
ফিউকাস ( চ8০৪) প্রভৃতি এজাতীয় উত্ভিদ্‌। 

(খ) ফাজি (£508?) ব!। ছত্রাক ছত্রাক অনেক রকমের হয়। ছত্রাকের 
দেহ-গঠনও শেওলার মতই সরল। ছত্রাক কথনও সবুজ হয় না। এদের দেহে 
ক্লোরোফিল থাকে না, তাই এরা নিজেদের খাছ্চ নিজের] তৈরি করতে পারে না। 
এরা পরভোজী। এর। কেউ মৃতজীবী (921901)6 )__বাসি+ পচ। রুটি, ফল: 
গোবর, চামড়া প্রভৃতির উপরে বাস করে, আর কেউ বা জীবস্ত উত্ভিদ্‌ ব1 প্রাণীর 
দেহে পরজীবী (8:85165) হিসেবে বাস করে, এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় 
খাগ্ সংগ্রহ করে। নানাপ্রকার ব্যাকৃটিরিয়া। (980$6718 )+ ঈস্ট ( 585), মিউকর 
(14০০০: ) প্রভৃতি এজাতীয় উত্ভিদ্‌। 

[ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনেক সময় বড় গাছের গায়ে, কিংব। পাথরের গায়ে, 
একরকম উভিদ জন্মায়, তার নাম লাইকেন (1:101)209 )। লাইকেন যেন শেওল। 


চিত্র ১৬৯।  শাবকসহ জিরাফ) [ শিল্পী 
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তরুণ ও 





স্টেপ বাক 
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ও ছত্রাকের মাঝামাঝি একরকম উত্ভিদ। এদের দেহের মাঝে মাঝে সবুজ 
ক্লোরোফিলযুক্ত কোষগুলি ছড়ানো থাকে । এই সবুজ অংশ অনবুজ অংশের জন্যও 
খান্ধ তৈরি করে। আবার অসবুজ অংশটি অসময়ে সবুজ অংশকে বাচিয়ে রাখে। 
মেরু-অঞ্চলে, যেখানে কোনো গাছই বাচতে পারে নাঃ সেখানেও লাইকেন জন্মায় । ] 

(২) ব্রাইওফাইট। ( 8:%০1১5%5 ):8750%লমস্‌, বা, সবুজ শেওলা, 
7০%9০%-উদ্ভিদ্‌) ব1 মস্বর্গ__কুয়োর ধারে, বা ভিজে দেওয়ালে, সবুজ গলিচার 
মতো! যে শেওল দেখা যায়, তাকেই মস্‌ (71959) বলে। সাধারণতঃ ভিজে এবং 
ঈ্যাতস্্যাতে জায়গায় এর। জন্মায়। এদের কাণ্ড ও পাত। থাকে, কিন্ত সাধারণ গাছের 
মতো শিকড় থাকে না। মূলের পরিবর্তে একরকম অঙ্গ থাকে, তাদের রাইজয়েড 
বলে। এদের ডালপালা নেই, ফুল-কলও নেই। পৃথিবীর ভাঙ্গায় মস্জাতীয় 
উত্ভিদই প্রথম জন্মায় । মস্‌ (14035), মারকেন্সিয়া! (10270112069 ), রিকৃিয়। 
(7২1০০18 ) প্রভৃতি এজাতীয় উত্ভিদ্‌। 

৩) টেরিডোফা ইটা (০8571402158 5 70/27+3-পালক, 2/%9£0%75 
উত্ভিদ্‌) বা ফার্নবর্গ--সাধারণতঃ বন-জঙগলের ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা ও স্যাতস্যাতে 
জায়গায় এরকম গাছ দেখা যায়। সাধারণ গাছপালার মতো এদেরও মূল, কাণ্ড 
ও পাতা থাকে, কিন্তু তাদের মতো ফুল, কল বা বীজ হয় না। অপুষ্পক উত্ভিদের 
মধ্যে এরাই সবচেয়ে উন্নত স্তরের । এদের দেহে সংবহন-কলার (৪5০19 
60985 ) উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । অধিকাংশ ক্ষেজে কাণ্ড মাটির নীচে 
থাকে, পাতাই শুধু মাটির উপরে থাকে । ফার্ন গাছের পাত। ভারি স্থন্দর দেখতে । 
আজ থেকে প্রায় পচিশ কোটি বছর আগে, পৃথিবীটা বিরাট আকারের ( পঞ্কাশ- 
ষাট ফুট উচু) অসংখ্য ফার্ন গাছে ভন্তি ছিল। প্রধানত: তাদের দেহাবশেষ থেকেই 
মাটির নীচে কয়লা তৈরি হয়েছে । ফার্ন (561) ), শুশনি শাক (21168 ), 
লাইত্কাপোডিয়াম (7:০০9৫1519 ) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ্‌। 

1. সপ্গুষ্পক উদ্ভিদ (7278915619525705 ০7 97৩ 77051012185 85, ) $ 

আমরা সচরাচর যে-সব গাছপাল। দেখতে পাই, তাদের সকলেরই ফুল ও বীজ 
হয়। এদের প্রধানতঃ ছু'ভাগে (98৮-015]ঘ) ভাগ করা হয়েছে ব্যক্তবীজাী 
( বা, নগ্নবীজী ) এবং গুপ্তবীজী । 

(১) জিম্নোম্পানম (051005052৩1াঃত 5:077108-নগ্ন, 36৮18. 
বীজ) বা ব্যক্তবীজী (বা, নগ্রবীজী )--এদের ফল হয় না, বীজ অনাবৃত 








চিত্র ১৭২) বাঘিনী তার সন্তানদের অতন্ত স্েহ করে এবং বিপদ-আপদে দর রক্ষ!1 





পি 


3 


হু 





১৩ 


কারে | 





জীবের ক্রমবিকাঁশ 


২. 
). 
/ 
শপ 


তু 


ভাতা? 


ু 
ূ 


হত হাস 





চিত্র ৫। নানাপ্রকার উদ্তিদ্‌-_!. দু'রকম শ্যাওলা - ভায়াটষ ও স্পাইরোগাইরা» 2. কয়েক রকম জীবাণু, 
3. পাউরুটির উপর ছাতা (মিউকর), 4. ব্যাঙের ছাতা, 5. গাছের গুড়িতে লাইকেন, 6. যস্ঃ 
৭. ফার্ন, 8. বটগাছ (দ্বি-ব'জপত্রী ), 9. সাইকাস ( জিম্নোম্পার্ম বা ব্যক্তবীজী ), 10. নারকেল গাছ 


( এক-বীজপত্রী )। 
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» ছু'টি দিংহী এবং ছু'টি শাবক । বাচ্চার গায়ে চাকা চাক। দাগ বিশেষভাবে 


ড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বাথ ক্রমশ মিলিয়ে যাঁর 
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চিত্র ১৭৩1 একটি সুন্দর ও সুখী পরিবার । এই পরিবারে আছে, একটি দি 


উল্লেখ্য যে, বয়দ ব 






[ শিলী- শ্রীতরুণ গুহ ] 
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অবস্থায় বাইরের দিকে থাকে | সপুষ্পক উত্তিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিন্সত্তরের ; 
যেমন--সাইকাস (09০5), পাইন (2106), সাইপ্রেস (050:98$ ), লার্চ 
(18101), ফার ( £10) ইত্যাদি । 

(২) আযান্জিওস্পার্ম (81587051257 5 47%52£07%-আধার, 31616 
-্বীজ) বা গুপ্তবীজী--একপ গাছে ফল হয়, এবং ফলের মধ্যে বীজ 
আবদ্ধ থাকে। এরাই সবচেয়ে উন্নত ধরনের উদ্ভিদ, আর এরকম গাছের সংখ্যাই 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী। বীজের মধ্যে অবস্থিত বীজপত্রের সংখ্যান্থসারে এদের' 
আবার দু'টি শ্রেণীতে (01855 ) ভাগ করা হয়েছে ; যেমন-__ 

(ক) মনোকটিলিডনাস ( 80709০08515 007)05 2 71010-- এক? ০০//- 
/৫০০%-বীজপত্র ) বা এক-বীজপত্রী- এরূপ উত্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র 
থাকে ; যেমন--ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি বর্ষজীবী উত্ভিদ্, আর নারকেল, সুপারি, 
তাল প্রভৃতি বহুবর্ষজীবী উত্তিদ্‌। 

(খ) ভাইকটিলিডনাস ( 108০০5190070হ85 3) 1)£-দ্ধি বা ছুই, ০০%9- 
/820%-বীজপত্ত্র) ব' দ্বি-বীক্জপত্রী--এরূপ উত্ভিদের বীজে ছুটি ক'রে বীজপত্র 
থাকে ; ধেষন--মটর+ ছোলা, শিম, আম, তেঁতুল, বট, রেড়ি ইত্যাদি । 

উল্লেখ্য ষে, উপরিউক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর উদ্ভিদকে আবার বিভিন্ন বর্গে (01061), 
গোত্রে ( 8011১ ), গণে (06009 ) এবং প্রজাতিতে (590158 ) ভাগ কর! 
হয়েছে । তবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 
প্রাণী-জগণৎ £ 

আজ পর্যন্ত ষত প্রাণীর কথা জানা গেছে, তাদের দেহের গঠন ও অন্যান্ত 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নান! শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । নোটোকর্ড 
(০$০০1)০:০ ) আছে কি নেই, তার ওপর নির্ভর ক'রে প্রাণীদের প্রধান ছু'টি 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন-আকাটা। (4০1707868 ) (বা, অমেরুদণ্তী ) 
এবং কর্ডাটা ( 01001099 ) (বা, মেরুদণ্ডী)। আকর্ডাটা (বা, অমেকুদ্ী ) 
প্রাণীদের নয়টি পর্বে এবং কর্ডাট। ( বা, মেক্ষদণ্ডী ) প্রাণীদের একটি পর্বে ভাগ কর! 
হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণী-জগৎকে, মোট দশটি পর্বে (05102) ) ভাগ কর! হয়েছে। 
প্রতিটি পর্ব আবার অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত । প্রাণী-বিজ্ঞানীরা পর্বগুলিকে 
বিবর্তনের ক্রম অন্থযায়ী সাজিয়েছেন । এই দশটি মুখ্য পর্বের প্রধান বেশিষ্টযগুলি' 
সম্পর্কে এখানে আলোচন। করা হল। 





চিত্র ১৭৪ ডারউইনের ফিন্চ বা! তুতি পাঁখি (চ150559)। ধূমর-বাদামী থেকে কালো রডের, 

 পাঁখিখলি সবই জিওম্পিজিনী (99০92121796) নামক উপ-গোজ (5০৮--80115)-এর 'অন্তঙগত | এদের, 

২. আবার প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ কর! হক্সেছে। যেমন--(ক)  ভূমিবাসী ফিন্চ (আদিম পাখির নিকটতম 
আত্মার ), এবং (খ) বৃক্ষবাসী ফিন্চ.( এদের উত্তর হয় পরবর্তীকালে)... ২... 








চিত্র ৬। নানা প্রকার অমেরুদণ্ী প্রাণী-_ আদি প্রাণী--1. আমিবা, 2. এপ্টামিবা, 3. প্যারামি- 
সিয়াম, 4- ইউগ্রিনা; ছিত্রাল প্রাণী--5. সাধারণ স্পঞ্জ 6. ম্নানের স্পঞ্জ : একনালী-দেহী-_ 
7. হাইড়া» 8. জেলিফিস, 9, ফাইসেলিয়া, 10. সাগর-কুহুমঃ 11. প্রবাল; চ্যাপ্টা 
কৃমি-12- বকৃত্বকমিঠ 13. ফিতা-কৃমি। গোল কৃমি--]4. বড় কৃমি ; অঙ্গুরীমাল--15. কেঁচো, 
16. জোক; সন্ধিপদ--17. কীকড়া১ 18. মাকড়সা, 19. প্রজাপতি, 20. জল-ফড়িং; 
কোমলদেহী__21. ঝিনুক॥ 22. শামুক; কণ্টকতবক-_23. সমুদ্র-তার! (বাঃ তারা-মাছ ), 
24. সমুদ্র-শশাত 25. সি-আচিন। 
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চিত্র ১৮৪। কাধনিফের!ন যুগের জলাঙুনি ও জঙ্গল । 
এদের প্রতিনিধি হিসেবে ল্যামূ্রে, হাগ.ফিস্‌ প্রভৃতি এখনও এই পৃথিবীতে বিরাজ ৃ 
করছে। : 
গিলুরিয়ান ও. দেভোনিক্স।ন-পর্যান-_সিলুরিয়ান পর্যায়ে (5118118) 
767109) জলজ উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীর খুব বেশী পরিবর্তন হ'ল ন1।. কিন্ত এই অময়েই 
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(১) প্রোটোজোস্বা (৮:০0929৬ $ শরীক £7০/০৪-- প্রথম, 42001 
প্রাণী) বা আদি-প্রাণী-এদের দেহ মাআ একটি কোষ দিয়ে তৈরি। এরা 
এতো ছোট যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের দেখতে হয় ' অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহাঁষ্যে। বিজ্ঞানীর! মনে করেন, প্রাণ স্ষ্টির প্রথম যুগেই এদের স্যাট 
হয়েছিল, তাই এদের বলা হয় আদি-প্রাণী । বিভিন্ন ঘ্বকমের আদি-প্রাণী দেখতে, 
বিভিন্ন রকম। এর! সাধারণতঃ ক্ষণপদ ( 0861001909419 ), ফ্ল্যাজেল। ( 1286119 ) 
বা লিলিয়া (০1119) দ্বার চলাফের1! করে। এদের কেউ থাকে জলে, আবার কেউ. 
বা থাকে মাস্থষ অথব অন্যান্ত জীবজন্তর দেহে পরজীবী হিষেবে। যেমম-্-আযামিবা 
(0009৪ ), প্যারামিসিয়াম (81200601019 ), ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী 
প্রাস্মোডিয়াম (18510901000 ), কালাজরের জন্য দায়ী লিস্ম্যানিয়। (13151) 
[01018 ), আমাশয়ের জন্য দায়ী এণ্টামিবা (181709100509 ) ইত্যাদি । সকলেই 
যে ক্ষতিকারক, তা নয়। জলে বা ভিজে মাটিতে এমন অনেক আদি-প্রাণী থাকে, 
যার] কাকুর কোনো ক্ষতি করে না। 

(২) পোরিফেরা (৮০৪৫; গ্রীক 2০/০১- ছিদ্র, 75/6- বহন 
করা) বা ছিদ্রোল প্রাণী--এর। সমুদ্রের প্রাণী, তবে কেউ কেউ নদদীতেও থাকে । 
এর] নড়াচড়া করতে পারে না, জলের নীচে অবস্থিত কোনে! বস্তর সঙ্গে 
নিজেকে আটকে রাখে । এরা বন্কোষী, কোষগুলি অস্পষ্ট ছু'টি স্তরে বিন্তম্ত। 
এদের দেহে বনু ছিন্র থাকে । স্পঞ্জ রবারের মতো নরম । এ জাতীয় অন্ান্: 
প্রাণীর খোলস এরকম নরম নয়, তাদের খোলস ফোপরা হলেও শক্ত । জীবন্ত 
অবস্থায় এদের খোলসের মধ্যে অনেক কোষ থাকে । দেহের ছিদ্র দিয়ে জলের 
সঙ্গে যে-সব ক্ষুদে প্রাণী আর উদ্ভিদ ঢুকে পড়ে, তাদের খেয়েই এর] বেঁচে থাকে । 
সাইকন, স্পঞ্চ, ফেরোনিম। প্রভৃতি এজাতীয় প্রাণী । 

(৩) সিলেন্টারাটা (0০961570857565, গ্রীক £০%০৪-্ফাপা, 
74/570%-আস্ত্র ) বা একনালীদেহী-_এরাও সমৃদ্রের প্রাণী। হয় একাকী, 
নয়তো৷ উপনিবেশ স্থাপন ক'রে এবা সমুদ্রে বাস করে । তবে হাইড্রার মতো কেউ 
কেউ নদী বা পুকুরের মিষ্টি জলেও বাদ করে। এজাতীয় প্রাণীর দেহ একটি ফাপা 
নলের মতো; শ্রম-বিভাগসম্পন্ধ দি-স্তর বিশিষ্ট দেহ। এদের দেহে খাস্ভবহা-নালী 
ছাড়া অন্য কোনো নালী নেই। মুখের চারিদিকে টেন্টাকৃল (:000০16 ) বা শুড় 
থাকে। এদের সাহায্যে তার খাগ্ধ শিকার করে এবং আত্মরক্ষা করে । এদের, 





৪1৮) প্রতোকটি গাছের গে সেই গাছের কোন্‌ (০0006) বা ফল (8611) দেখানো হয়েছে। 
পাইন (7199 ), 2. সাইপ্রেষ (059195১)১ 3, লার্চ (1.810% )১4 ফার (58)1 ৃ 
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কাউকে দ্রেখায় খোল ছাতার মতো! (জেলিফিস ), কাউকে দেখায় ফুলের মতো 
( সাগর-কুস্থুম ), কাউকে বা দড়িদড়। সম্তে ভামমান থলির মতো ( ফাইসেলিয়। ), 
ইত্যাদি। এই পর্বেই আছে নানাপ্রকার প্রবাল-কীট। অসংখ্য প্রবাল-কীটের 
চুন-জাতীয় খোলস জমে জমে এক-একটি প্রবাল-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। 

(৪) প্র্যাটিহেল্মিন্থিস (১1585 15517017780555 ) গ্রীক 2/4/99-চ্যাপ্উ?, 
7%2/7%/75-ক্কামি ) ব! চ্যাপ্ট1 কৃমি-_এদের সবারই দেহ চ্যাপ্টা, অধিকাংশই 
উভলিঙ্গ এবং পরজীবী । এদের কাউকে দেখতে গাছের পাতার মতো, কেউ আবার 
ফিতের মতো লম্বা। দেহের কোষগুলি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত । গৃহপালিত পশু ও 
মান্ষের দেহে বাস ক'রে এর নানাপ্রকার রোগ ত্যষ্টি করে ; যেমন-_যক্কৃত-কমি, ফুসফুস- 
কমি, ফিতা-কুমি ইত্যাদি । পরজীবী নয় এরকম চ্যাপ্টা কৃমির উদাহরণ প্র্যানেরিয়৷ । 


(৫) নিমাউহেল্মিন্থিস ( 67255 0155177917861895 3 গ্রীক 15779 --সুতা। 
761185-কৃমি ) বা গোল কৃমি (বা, সুতা-কৃমি )--এদের দেহ সুতো ব। 
দড়ির মতো গোল ও লঙ্থা। এদের পৌঁষ্টিক নালী নলাকার এবং সম্পূর্ণ। দেহের 
অগ্রভাগে মুখ-ছিন্র এবং পশ্চাৎভাগে পায়ুছিদ্র আছে। তাছাড়া এদের স্ত্রী-পুরুষ 
ভেদ আছে। মানুষ ও পশু-পাখির দেহে বিভিন্ন রকমের গোল কৃমি পরজীবী 
ছিসেবে বাস করে এবং বিভিন্ন রকমের রোগ স্থত্ি করে, যেমন বড়-কমি 
(4508115 ), ক্ষদে-কমি (৮10-%0100 ), বড়শি-কমি ( 8০০1-৬/০1া ) ইত্যাদি । 

(৬) আনিলিডা। (4১2085170৬7; ল্যাটিন 4%75%18তন্তুরী, বা, 
আংটি, ০৪৫০--গ্রঠন ) বা অঙ্গ.রীমাল-_দেহ নলারুতি, বাইরে থেকে দেখলে 
মনে হয়, এদের দেছ কতকগুলি আংটির মতে খণ্ডক দিয়ে তৈরী । যেমন--কেঁচো, 
জোক প্রভৃতি। এ জাতীয় প্রাণীর সাধারণতঃ মাটিতে ব1 নদীর জলে থাকে, তবে 
কেউ কেউ সমুদ্রেও থাকে । এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য রক্ত-সংবহন-তন্ত্র এবং দিলোম। 
এবর। ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকাধ এবং নেফ্রিভিয়ার সাহায্যে রেচনকাধ চালাক । এর 
সিটি (561৪০ ) অথব] প্যারাপোডিয়ার ( ৮৪%1৪1০99 ) সাহায্যে চলাকেরা করে। 
কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকলেও অধিকাংশ প্রাণীই উভলিজ । 

(৭) অর্থোপোডা (৯710০৮9ন5 3 গ্রীক 4127%0%- সন্ধি, 2০৫০5 
--পদ ) ব! সন্দিপদ--এই পৃথিবীতে সন্ধিপদ পর্বের প্রাণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। 
এজাতীয় প্রাণীর দেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল কয়েক জোড়া ( অন্ততঃ তিন জোড়া:) 
পা, প্রত্যেকটি পা কয়েকটি খণ্ডক দিয়ে তৈরী। মাথায় অস্ততঃ এক জোড়া শু'ড় 
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থাকে, আর অন্ততঃ এক জোড়া পু্তাক্ষি (অনেকগুলি ছোট ছোট চোখের সমষ্টি )। 
এদের দেহ-গহ্বরের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয়। ফুলকা (0111), গিল্‌-বুক (০41 
০০০), বাষুনালী ( 74,01558 ) কিংবা বুক-লাং ( 3০০%-1008 ) দিয়ে শ্বাসকাধ 
চালায়। মুখ এবং পাযুছিদ্র থাকে, অন্র-নালী মোটামুটি নলাকার এবং সম্পূর্ণ। 
এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে । 

কীট-পতঙ্গের দেহে থাকে তিনটি অংশ--মাথা, বুক আর পেট । বুকের নীচে 
থাকে তিন জোড়া পা। কারও ভান! আছে, কারও নেই। কড়িং, প্রজাপতি, 
মৌমাছি, বোলতা, 1প'পড়ে প্রভৃতির ছু'জোড়া ক'রে ডানা আছে । মশা, মাছি 
ইত্যাদির এক জোড়। ক'রে ভান আছে । আর ছারপোকা, উকুন প্রভৃতির ডান। 
নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের চরম শত্রু, আবার কেউ ব। পরম সুহৃদ । 
মশা, মাছি, আরশোল1 ইত্যাদি রোগ-জীবাণু বহন ক'রে আমাদের দেহে নান! 
রকম রোগ স্ষ্টি করে। কেউ কেউ আমাদের শন্য এবং ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন 
করে। কিন্তু মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে পরাগ-সংষোগ 
ঘটায়। তাই স্পুষ্পক উদ্ভিদের কল ও বীজহয়। আবার বোলতা, জল-ফড়িং, 
জোনাকি-পোকা। প্রভৃতি পতঙ্গর। ক্ষতিকারক অনেক পতঙ্গ খেয়ে আমাদের অশেষ 
উপকার করে। এরা ন! থাকলে, আমাদের শত্র-পতঙ্গের সংখ্যা এতে৷ বেড়ে যেত 
যে, পৃথিবীতে ছুভিক্ষ ও মহামারী দেখ। দিত। মাকড়সাও সন্ধিপদ প্রাণী, কিন্ত 
সাধারণ কীট-পতঙ্গের মতো! নয়। এর শরীরে মাত্র দু'টি অংশ-_মাথা ও পেট । 
আর এদের পা থাকে আটটি ক'রে । 

' চিংড়ি, কাকড়া প্রভৃতি জলজ প্রাণী। এদের শরীর এক-একটি খোলমের মধ্যে 
'আবদ্ধ থাকে, তাই এদের কধচী ( ০1858062 ). বলে । 

(৮) মোলাক্ক। (81০1155০ ; ল্যাটিন 210/5-_-কোমজ বা নরম ) 
বা কোমলদেহা (বা, কন্দোজ )-_পুকুরের জলে কিংবা বাগানের মাটিতে নান 
রকম শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি, গুগলি ইত্যাদি দেখা যায়। আবার সমুদ্রের ধারে 
বেড়াতে গেলে, সমুদ্রতীরে নানা রকম বিহ্নকের খোল পড়ে থাকতে দেখা যায়। 
আমরা যে শাখ বাজাই, তাও একরকম সামুদ্রিক শামুকের খোলস । এদের দেহ 
খুব নরম খানিকট। মাংসপিণ্ডের মতো» এবং তা৷ পাতলা আবরণ (199616) দ্বারা 
আবৃত থাকে । আবরণ-নিঃস্থত রস দ্বার। চুনমুয় খোলস (50511) স্গ্ি হয়। আর 
নরম দেহট। ওই শক্ত খোল্ুচদুর মধ্যে স্থরুক্ষিত থাকে । শামুকের খোলা একদিকে 
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প্যাচালো, আর মুখের দিকে থাকে একটি ঢাকনা । কিন্তু ঝিহকের খোল। যেন 
কজাওয়াল। দরজার ছু'টি পাল্লা। অস্কদেশে মাংসল পদ থাকে, এবং ত। প্রাণীটির 
গমনাগমনে সহায়তা করে। এদের বক্ত-সংবহন-তস্ত্র উন্নত ধরণের এবং হৎপিগু 
আছে। অক্টোপানও এই পর্বের প্রাণী, তবে এদের দেহে কোনো খোলার আবরণ 
নেই। 

(» একাইনোভাশ্লাট। (£০7010০458778 6 $ গ্রীক 1০7/%০5-কণ্টক, 
বা কাটা, 2%2-ত্বক ) বা কণ্টকত্বক-_এজাতীয় প্রাণীরা সকলেই সমুত্রে 
থাকে । এদের দেহের বাইরে ছোট ছোট অনেক কাটা বা পাত (01905) থাকে। 
দেহের মধ্যে জল-সংবহুন-ততঙ্ত্র বিদ্যমান । এজন্য এদের দেহ-মধ্যে অনেকগুলি নালী 
থাকে, এবং তাদের ভিতর দিয়ে সব সময় সমুদ্রের জল প্রবাহিত হয়। চলবার জন্য 
এদের বিশেষ ধরনের নালী-পা। ( ৮০৮০ ৪০৪) থাকে । এদের দেহের আকৃতি বড় 
বিচিত্র, কাউকে দেখতে তারার মতো। (5181 1917--তারা-মাছ ), আবার কাঁউকে 
বাহারী নজ্সাকাট। দন্দেশের মতো (০8%6 8101)10 ), কাউকে পিন-কুশনের মতো। 
(968 01210 ), আর কাউকে বা একটি শশার মতো (968 ০9০010191- 
সমুক্র-শশা ) দেখায় । 

(১০) কর্ডাটা (01১০745%5 ; গ্রীক ০%০০-বাস্তযন্ত্রের তন্ত্রী) বা 
মেরুদণ্ডী--এই পর্বের প্রাণীদের পৃষ্ঠদেশে নোটোকড (০০০1০: ) ব1 
মেরুদণ্ড (%6705051 ০০1৪০) থাকে, আর থাকে স্ায়ুসৃজ্জর (2০7৮৩ 
09010) কস্কালছ্বার1| এদের দেহ-কাঠামে। গঠিত । এদের আর একটি বৈশিষ্ট 
হ'ল বদ্ধ রক্ত-সংবহুন-তন্ত্র। 

কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে; ঘেষন-- 
প্রোটোকগাটা। (০1903010869) এবং ভাটিব্রেটা ( ৬67155128 )। 
প্রোটোকর্ডাটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নোটোকর্ডের অবস্থান । অপরদিকে ভার্টিব্রেটার 
ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেখা যায় অস্থিযুক্ত মেরুদণ্ড । 

মান্য সমেত যে-সব প্রাণীর দেহে মেরুদ্গ বা শিরদাড়1! আছে, তার। সবাই 
ভার্টিব্রেটার অন্তভূক্ত । এদের আবার দু'টি উপ-পর্বে (5-017107) ) ভাগ 
কর। হয়েছে--(0) চোয়ালহীন (48026085475 10.০৩০ 822705712৬5 ) 
এবং চোয়ালযুক্ত (90801095917269 )। আযাগ.নাথা উপ-পর্বের প্রাণীরা করোটি- 
যুক্ত, কিন্তু চোয়ালহীন মেরুদপ্ডী প্রাণী, দেখতে অনেকটা বান মাছের মতো।। এদের, 





ব্র-বিচিত্র শৈল-মাছ ( [২০০1-15) )-__-অগভীর সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত 


সাগর-কুন্থমের মধ্যে আত্মগোপণ ক'রে রয়েছে। 
[ ইউ, এস্‌. আই, এস্‌-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত | 
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জোড়া পাখনা নেই, আশও নেই; যেমন-_ল্যামৃক্রে, হাগংফিশ, ইত্যার্ি। অপর 
দিকে ন্তাথোস্টোযাটি। 'উপ-পর্যের প্রাণীরা করোটি এবং চোয়ালঘুক্ত মেরুদণ্তী প্রাণী 
(০921581098070505 )। এইসব প্রাণীর মাথায় একটি খুলি এবং তার মধ্যে মস্তি 
( বা» মগজ ) থাকে। তাছাড়া এদের মুখে ছু'টি চোয়াল, এবং এক জোড়া সরল চোখ 
থাকে। প্রায় সকলেরই এক জোড়া নাকের ছিদ্র থাকে । সাপ ও কয়েকপ্রকাঁর 
গিরগিটি ছাড়া অন্থান্ত সকলের দেহেই চলাঁচল করার জন্যে দু'জোড়া অঙ্গ থাকে; 
যেমন- রুই মাছের ছু'জোড়1 পাখনা, টিকটিকির দু'জোড়। পা, পাখির একজোড়া ডান 
এবং একজোড়। পা? স্তশ্তপায়ীর চারটি পা, মাছষের ছুটি হাত এবং ছু”টি পা, ইত্যাদি 
এই উপ-পর্বের প্রাণীদের পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে; যেমন-- 

() পিসেস (21555) বা মস্ত (বা মাছ )--মাছ জলে বাস করে এবং 
সাধারণতঃ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় । মাছের পটকা (5%/100-0180057 ) 
ব। বাযুস্থলী থাকে । বেশীর ভাগ মাছের গায়ে আশ থাকে, তবে আশ নাও থাকতে 
পারে । মাছের দেহে এক জোড়া বক্ষ-পাখন। (7০০10181 ?া78 ) এবং এক জোড়া 
শ্রোণীপাখন। (7১০11০ 8119) থাকে | প্রত্যেক পাখনার মধ্যেই নরম ব] শক্ত কাট' 
থাকে । দেহের দু'পাশে বিশেষ অন্ুভূতি-ষন্ত্র পার্খ-বেখ। (180515] 11093 ) থাকে 

হাজর, শঙ্করমাছ ইত্যাদি হ'ল নীচু জাতের মাছ। এদের দেহে হাড়ের বদলে 
নরম কার্টিলেজ (08101855 ) ব1 তরুণাস্থি থাকে । 

আবার কয়েক প্রকার মাছের পটক। কক্ষ-বিশিষ্ট হয়। এর সাহায্যে ফুসফুসের 
মতো বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে শ্বাসকার্ধচালানে। সম্ভব হয়। এদের 
ভিপ্‌নয় (1010101) ব1 লাংফিশ, (1818 951) বলা হয়। এরা উচু 
জাতের মাছ। 

(8) আযান্ফিবিষ্া1। (/৯70011517915, 5) 41%71-779018, 605-5110) ব' 
উভচর- ব্যাঙ, শ্তালামাগডার প্রভৃতি জীবনের প্রথম অবস্থায় জলে বাস করে, কিন্ত 
পূর্ণ-বয়স্ক অবস্থায় ভাঙ্গায় চরে বেড়ায় । জলে বাস করার সময় ফুলকার সাহায্যে 
এবং পরে ফুসফুসের সাহায্যে, শ্বাসকার্ধ চালায় । এদের দেছের চামড়ায় আশ, 
পালক বা লোম থাকে না। হাতে আর পায়ে আঙ্গুল থাকে, কিন্তু আঙ্গুলে নখর 
(বা, নখ ) থাকে না। লেজ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। 

(8) রেপটিলিয়! (7:5৮8135 ) বা সরী'স্প- টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, 


কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি এই শ্রেণীর প্রাণী । জন্ম থেকেই এদের দেহে ফুসফুস থাকে । 
২ 
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জলে থাকলেও এর! জলে ডিম পাড়ে না, ভিম পাড়ে ডাঙ্গায়। এদের ঘেহের চামড়া 
বাশ দিয়ে ঢাকা! থাকে । সাপ আর কয়েক রকম গিরগিটির প1 নেই। এর] বুকে 
ভর দিয়ে চলে । অন্যান্যদের চারটি ক'রে পা থাকে, আর পায়ের আঙ্গুলে নখর 
€ বা, নখ) থাকে । 

(% আযাভিস (4%৩৪-৮৭5 ) বা পক্ষী (বা, পাখি )-_পাখি দেখলেই 
চেনা যায়। পাখির শরীরট। পালকে ঢাঁকা। অগ্র-পদ এক জোড়া ডানায় রূপান্তরিত, 
কিন্ত পশ্চাৎ-পদ স্থগিত এবং অঙ্গুলিযুক্ত। আন্গুলে নখর (বা, নথ) আছে। 
পায়ের অনাবৃত অংশে আশ থাকে। মুখে এক জোড়া চঞ্চ (বা, ঠোঁট) আছে। 
আধুনিক পাখির দাত নেই। ডানার সাহায্যে পাখি উড়তে পারে। উটপাখি, 
এমু, কিউই প্রভৃতি দৌড়বাজ পাখি । এদের পা' স্থগঠিত, কিন্তু ডানা অপুষ্ট। এরা 
ভাল দৌড়তে পারে, কিন্তু উড়তে পারে না। অপরপক্ষে, কাক, চিল, বাজ, পায়র! 
প্রভৃতি হ'ল উড়বাঁজ পাখি, অর্থাৎ, তার! ভাল উড়তে পাবে। 

(৬) ম্যামালিয়া। (11577075055 0515) বা স্তগ্কপায়ী_ একপ 
প্রানীর জণ মাতৃগভে ( জরামুর মধ্যে) অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে পূর্ণাঙ্গ 
প্রাণীরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান শৈশবে মাতার স্তন্থ পান ক'রে বেচে খাকে | যেমন 
মানুষ, বাঁদর, গরু, মোষ, বিড়াল, কুকুর, ইছুর ইত্যাদি। এদের স্তন্তপায়ী বলে। 
এদের সকলেরই স্নবৃন্ত থাকে । স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে কম হোক, বেশ।৷ হোক, 
কিছু লোম থাকবেই। এদের মাথায় এক জোড়া চোখ, আর মাথার ছ'পাশে 
এক জোড়া কানের পাত। থাকে । উল্লেখ্য যে, ক্যা্গারু, অপোসাম প্রভৃতির সন্তান 
পূর্ণাঙ্গ এবং পুষ্ট হওয়ার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয়। এই সন্তান মায়ের উদর-সংলগ্ন একটি 
থলির মধ্যে অবস্থান ক'রে মায়ের স্তন্ত পান ক'রে পূর্ণাঙ্গ এবং সুপুষ্ট হয়। তিমি, 
সীল, শুশ্তক, ডুগং প্রভৃতি জলচর, কিন্তু স্তন্পায়ী প্রাণী । বাদুড়, চামচিক। প্রভৃতি 
খেচর (অর্থাৎ, আকাশে উড়তে পারে ), কিন্ত স্তন্তপায়ী প্রাণী । আবার, হংসচঞ্চু, 
একিডন। প্রভৃতি পাখির মতো ডিম পাড়ে, কিন্ত সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চা হয়, তা 
মায়ের স্তন্ত পান ক'রে পুষ্ট হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি পৰ বিভিন্ন শ্রেণী (০1859 ১, বর্গ (02৫67), 
গোত্র (7810119 ), গণ (05905) এবং প্রজাতিতে (90০13 ) বিভক্ত । বে 
সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই। 
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চিত ২৭৭। পিগীলিকভুক আানী--আমাডিলে। ণ মজবুত সি সাহাযো এ মা খুড়ে সহজেই 


উইপোঁক| বের ক 'রে খেতে পারে । 





চিত্র ২+৮।. বিপদের সস্তাবম। 
দেখলেই, আরমাডিলে! নিজেকে 
গুটয়ে নিয়ে একট বলের মতো! 
হয়ে যায় । তখন তাঁর চারদিকে 
থকে একটি শক্ত আবরণ । 
এইভাবে অনেক সময় £গ 
আত্মরক্ষ| করতে পারে। 


শশীকলার 





দ্বিতীপ্ পরিচ্ছেদ 


জ্ীবয়গুল 


জীবজগৎ এবং এই পৃথিবীর অশ্মমণ্ডল (11070501851), বারিমণ্ডল 
(11/019501)615 ) এবং বায়ুমণ্ডল (94000511679 )-_এই সব মিলিয়ে হ'ল জীবমণ্ডল 
( 01991075)। অশ্বমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বাযুমণ্ডল বলতে বোঝায়, এই পৃথিবীর 
কঠিন, তরল এবং গ্যাসীক আবরণ, যেখানে নানাপ্রকার জীবের অবস্থান । 

ভূপৃষ্ঠে আছে প্রধান ছুটি মগ্ডুল__-অশ্মমণ্ডল ও বারিমগ্ডল। আর পৃথিবীর 
চারদিকে বায়ুর যে আবরণ আছে, তার নাম বায়ুমগ্ডল। অশ্মমগ্ডলে সাধারণভাবে 
আগ্নের়শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়, সেই সঙ্গে কিছুটা পাললিক শিলাও থাকে। তৃপৃষ্টে 
অবস্থ স্থল অপেক্ষা জলই বেশী (তৃপৃষ্টের চারভাগের প্রায় তিন ভাগই জল )। 

বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় 
এক-শ” আর এদের প্রায় সবগুলিকেই পৃথিবীতে পাঁওয়1 যায়। ভূত্বকে সোনা, রূপা 
তামা, প্ল্যাটনাম প্রভৃতি কয়েকটি মৌল যুক্ত অবস্থায় পাওয়া বায়। তবে অধিকাংশ 
মৌলই পাওয়া যায় অন্ত মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যৌগ বা যৌগিক পদার্থ 
বূপে। বিজ্ঞানী ক্লার্ক ভূপৃষ্ঠে (২৪ মাইল গভীরতা পর্যস্ত অশ্মমগ্ডল এবং বারিমগ্ুল ) 
এবং বাযুমণগ্ডলে অবস্থিত বিভিন্জ মৌলের পরিমাণ সম্পর্কে একটি হিসেব করেছেন। 
তার হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে অক্সিজেন (৪৯৮৫ শতাংশ )7 
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অরিন হানি 
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তারপর আছে পদিলিকন্‌ (২৬৩ শ.), আযালুমিনিক্াম (৭*২৮ শর.) এবং আয়রন 
বা লোহা (৪১২ শ.)। তার চেয়েও কম আছে ক্যাল্নিয়াম (৩১৮ শ. ), সোডিয়াম 
(২৩৩ শ.), পটালিয়াম (২৩৩ শ.) ও ম্যাগনেসিয়াম (২১১ শ.)। আর খুব 
কম পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন (**৯৭ শ. ), টাইটেনিয়াম (০৪১ শ.)১ ক্লোরিন 
(০'২০ শ. ), কার্বন (০১৯ শ.) প্রভৃতি মৌল। 
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চিত্র ৮। বিজ্ঞানী ক্লার্ক-এর হিদ্ব অনুযায়ী, ভূপৃষ্টে (২৪ মাইল গভীরতা পর্যন্ত অশ্বনগুল ও 
বারিমগল ) এবং বাযুমগলে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ । 


বিজ্ঞানীর! মনে করেন, ভূপৃষ্ঠের উধের্ব অন্ততঃ ২৫০ মাইল (৪০০ কি. মি.) পর্যস্ত 
বায়ু বিছ্যমান। তবে এই বাযুমণ্ডল ভূপুষ্ট থেকে ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা 
সঠিকভাবে নির্ণয় কর! এখনও সম্ভব হয় নি। অনেকের অনুমান, এর বিস্তার উপর 
দিকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যস্ত। 

বায়ুর ওজন আছে। তাই উপরের বাঘুস্তর নীচের স্তরের উপর চাঁপ দেয় । 
এজন্য ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে ওঠ যায়, বাযুস্তর 'তত 
পাতল। হয়ে গেছে। সেখানকার বাষুতে শ্বান-প্রশ্বামের জন্থে প্রয়োজনীয় বায়ু যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যায় না, এজন্য শ্বাসকষ্ট হয়। 

বায়ু একটি মিশ্র। আয়তন হিসেবে বায়ুর প্রায় একভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ 
নাইট্রোজেন--এ ছু'টি, হ'ল বারুর প্রধান উপাদান। এছাড়া বাষুতে কার্বন ভাই- 
অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং কতকগুলি নিক্ষিয়. গ্যাস আছে, তবে তাদের পরিষাণ 
খুব কম। 
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উঠেছে। 


হ 


মাঁয়ের স্সেহ-যাতে বাচ্চাটি বেশ বড় হয়ে 


মতই সাঁদা। লক্ষণীয়, 


১৭1 শ্বেত-ভলুক বরফের 


$ 


২২ জীবের ক্রমবিকাশ 


জীব তার গঠনগত উপাদানের জগত প্রধানতঃ নির্ভর করে পৃথিবীর উপর, আর 
শক্তির জন্য নির্ভর করে হুর্ধের উপর। একটি জীবদেহে উৎপন্ন শক্তি অন্ত জীবের 
কোঁনো কাজে লাগে না। স্থৃতরাঁৎ, শক্তির জন্য জীব-জগতে অবিরাম সৌর শক্কির 
প্রবাহ প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ উত্ভিদই শ্ধু সৌর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। 
এজন্য অন্য সকল জীবকেই শক্তির জন্ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপরই 
নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞানীর! হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, সহ্য থেকে ষে পরিমাণ 
তেজ-রগ্সি পৃথিবীতে এসে পৌছায়, তার ০*১ শতাংশ মাত্র সবুজ উদ্ভিদ কাজে 
লাগাতে পারে । এই শক্তি নানারূপ খাগ্দ্রব্যে সঞ্চিত হক্ষে থাকে । আর বিভিন্ন 
জীব সেই সব খাগ্য থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ ক'রে থাকে । 

উল্লেখ্য যে, এই সবুজ উদ্ভিদ জীবমণ্ডলের সেই নব অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ, 
যেখানে দিনের বেলায় স্থর্যের আলো পৌছায়। এগুলি হু'ল বামুমগুল, ভূপুষ্টের 
উপরিভাগ, কয়েক মিলিমিটার গভীরতা পথস্ত মৃত্তিকাস্তর, লমুদ্রের উপরিভাগ, হুদ 
এবং নদ-নদী । 

উন্মুক্ত সাগরের উদ্িদ-জীবন বলতে প্রধানত: প্রযাঙ্কটন বোকায়। এরা সাধারণতঃ 
সজ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সমুদ্রবক্ষে ইতন্ততঃ ভেসে বেড়ায় । এর সমুদ্রের লবণাক্ত 
জলের তুলনায় সামান্য ভারি । কাজেই সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত থাকলে, এরা ধীরে ধীরে 
তলিয়ে যেত এবং শেষে একেবারে সমুত্রের তলায় গিয়ে থিতিয়ে পড়তো। | সমুদ্রের 
উপরিভাগ থেকে এই সব উদ্ভিদ্‌ ষে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় না, তার কারণ, বায়ু- 
তাড়িত সমুদ্র সব সময়ই অশান্ত থাকে । এই রকম কিছু উদ্ভিদ্‌ হয়তে। ধীরে ধীরে 
ডুবে যায়, ডুবে যেতে যেতে তার] বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারপর জলের তাড়নায় আবার 
উপরদিকে ভেসে ওঠে । এই নব উদ্ভিদ-কোধষ সব সময় একটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকলে, 
সেখানকার পুঠিকর থাগ্যদ্রব্য নিংশেষিত হয়ে যেত। কিস্ত জলের তাড়নায় এরা এক 
জায়গা থেকে এমন আর এক জায়গায় সরে যেতে পাবে, যেখানে প্রয়োজনীয় 
থাগ্চত্রব্য পাওয়ার সম্ভাবন। বেশী । 

আমাদের মতো? যে-সব প্রাণী ভাঙ্গার উপরে কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের নংযোগস্থলে 
বান করে, তারা অবশ্ঠ চলে-ফিরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, তাদের প্রয়োজনীয় 
খাস্য সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে । জলচর প্রাণীরাও জলের মধ্যে বিচরণ ক'রে, স্থান 
থেকে স্থানাস্তবে গিয়ে, খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে । 





চিত্র ৩১৮। চিতাবাঘ গাছের ডালে উঠে পাতার আলো -ছায়।র মধো লুকিয়ে থাকে, এবং সুযোগ বুঝে 
বিদ্যৎ্গতিতে শিকারের উপর খপিয়ে গড়ে। তবে প্রায়ই দেখ] যায়, গাছের ড1ল থেকে তার লেজট। 
বলে রয়েছে। আর এজপ্তই অনেক সময় সে শিকারীর কাছে ধর! পড়ে যায়। 
| শিল্পী--শ্রীমৃত্যু্জয় প্রসাদ গুহ ] 
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স্বাভাবিক কারণেই নীচের দিকে জীবমগুলের বিস্তার খুবই লীমাবদ্ধ, কিন্ত তার 
চেয়ে আরও বেশী সীমাবদ্ধ উপরদিকে | সুউচ্চ পর্বতে (যেমন--হিমালয়ে ) প্রায় 
ছ-হাজার মিটার সীমারেখার উপরে সবুজ উত্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এর প্রধান 
কারণ, তরল জলের একান্ত অভাব। কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাসের নিম্নচাপ 
(অর্ধেকেরও কম) সম্ভবতঃ আর একটি কারণ। আরও অধিক উচ্চতায় কয়েক 
প্রকার নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ( যেমন-_মাকড়স।) হয়তো দেখা যায় । এরা হয়তে। এমন 
সব ছোটখাট কীট-পতঙ্গ ধরে খায়, যার] হাওয়ায় ভেসে আস' ফুলের পরাগ (বা, 
রেণু ) কিংবা অন্তান্ত জৈব পদার্থ আহার ক'রে বেচে থাকতে অভ্যস্ত । 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবের পক্ষে কঠিন মৃত্তিকা ও বায়ুর সংযোগস্থলে জীবন 
ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ । কারণ, সেখানেই তার আহাষ পাওয়ার সম্ভাবন। সবচেয়ে 
বেশী। অবশ্য পুকুর ঝা জল-জায়গার স্থির জল এবং বাষুর সংযোগস্থলেও নানাপ্রকার 
কীটাণু বা জীবাণু বেচে থাকতে এবং বংশ-বিস্তার করতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানী 
বারনেল অনেকধিন আগেই বলেছেন যে, সুদূর অতীতে জলের সংস্পশযুক্ত মৃত্তিকা 
স্তরই সম্ভবতঃ জীবের জন্ম "ও বিকাশের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিক1 গ্রহণ 
করেছিল । 

সবুজ উতভিদের সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে ঘষে, 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণ খা্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি শর্ত অবশ্ঠ 
পালনীয়--(১) জল, যা উত্ভিদ্‌ সহজেই শিকড়ের সাহায্যে শোষণ ক'রে নিতে পারবে, 
এবং সেজন্য তা মৃত্তিকাঁকণাগুলির মাঝে সব সময় উপযুক্ত চাপে সঞ্চিত থাকা 
প্রয়োজন, (২) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, য] উত্ভিদ্‌ বাযুমণ্ডল থেকে সহজেই গ্রহণ 
করতে পারবে, এবং (৩) অক্সিজেন (বিশেষতঃ বাত্রিবেল। ), যা জলের চেয়ে বায়ু 
থেকেই অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ কর সম্ভব। এছাড়া প্রয়োজন হয় নানাপ্রকার 
খনিজ লবণ, যেগুলি মৃত্তিকাঁকণাগুলির মধ্যে অবস্থিত জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে । 

অশ্মমগ্ডল, বারিমগুল এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে জীবের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে, 
এবং তাদের জীবন প্রধানত: এ সবের উপরেই নির্ভরশীল। পুথিবী থেকে প্রাপ্ত 
উপাদান গুলি পধায়ক্রমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে । 
অক্সিজেন, কার্বন ভাই-অক্মাইভ, নাইট্রোজেন এবং জলের বিবর্তন-চক্রগুলি পর্যালোচন। 
করলে, এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণ। কর! সম্ভব হবে। 

জীব-জগতে বেঁচে থাকার জন্থে প্রত্যেকেরই খাগ্চের প্রয়োজন । এই ব্যাপারে 





। চির ৩৩৭। মানুষের ক্রসবিকাশ--প্রাপ্ত জীবা্-করোটি টি কয়েক প্রকার জীবাশ্-সানবের 

্‌ মুখের গড়ন। (91৫৩-%০% ব! পার্শচিতর )--1. . অষ্টালোপিতেকাস, (আবির্ভাব ৫* লক্ষ বতনর 

পূর্বে)১2, পিতেকানত্োো পাস ( আবির্ভীর ৫ জাক্ষ বৎসর পুর্বে )১3. নিয়ানডারখাল মালুম (াবি্াব ঞ& 
রাজা হরি পুরে, ক্রমান্ত মাহুধ (আবির্ভাব ৩৫ হাজার বৎসর পূর্বে) 





২৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


বিভিন্ন রকম জীবের মধ্যেও একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে । কারণ, একের বেঁচে 

থাকার জন্যে, খাঁছ হিসেবে, অন্যের প্রয়োজন। যেমন, সবুজ উদ্ভিদ অজৈব উপাদান 
দিয়ে খাদ্য সংশ্পেষিত করে। আর হরিণ, গরু, মোষ, শুয়োর প্রভৃতি তৃণভোজী 
প্রাণীরা এ লব উদ্ভিদ বা ঘাসপাত। খেয়ে বেচে থাকে । আবার বাঘ, সিংহ, শিয়াল 


1, 0, ॥ 
8810111)1,. 





চিত্র ৯। গির-অরণোর খাগ্য-পিরামিড 


প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা তাদের খাছ্যের জন্তে একান্তভাবে নির্ভর করে এ সব 


ভূপভোজী প্রাণীদের উপরে । এই খাগ্-শৃঙ্খল নিম্নরূপ £__ 
সবুজ উদ্ভিদ্‌--_--*তৃণভোজী প্রাণী-_---মাংসান্ী প্রাণী 


ঘাস, পাত হরিণ, গরু, বাঘ, সিংহ, 
ইত্যাদি মোষ ইত্যাদি শিয়াল ইত্যাদি। 
এই রকম আর একটি খাগ্ঠ-শৃঙ্ঘল হ'ল £-_ 


-»কীট-পতঙ্গ_---»ব্যাউ-_--সাপ--৯মন্তর 





ঘাস 





॥ রী 
০2৮ 


৷ বিভিন্ন রকম জীবাশ্ম-মানবের করোটি এবং তাদের সুখের গড়ন। 1. অর্টরালোপিতেকাশ, 2. পিতেকানতোপাস, 


- পিপিপি 


3. নিয়ানডাঁরথাল ম।নুব১4৮ ক্রমান্ত' মানুষ। 5. নমকাঁলীন ম 
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আবার এইরকম অপর একটি খাগ্ঘ-শৃঙ্খল হ'ল £__ 
আযাল্গি ( বা, পিচ্ছিল শেওল1)-----»আযামিবা----৯জলজ কীট -পতঙ্গ 
__--ছোটি মাছ----»বড় মাছ 
এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই পৃথিবীতে এইরকম খাগ্য-শৃঙ্থল আরও 
'অনেক আছে। আর তা থেকেই বোঝা! যাবে ষে, খান্ছের ব্যাপারে একে অন্টের 
উপরে কতটা নির্ভরশীল । খাগ্য উৎপাদককে (সবুজ উত্ভিদ্‌)। সবচেয়ে নীচের স্তরে 
বেখে, তার উপরে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তারও উপরে তৃতীয় স্তরের খাদককে 
রাখলে যে কাল্ননিকাপরামিড পাওয়] যায়, তাকে খাগ্ঘ-পিরামিভ বল! হয় । 

এ থেকেই বোঝা যায় যে, যে-কোন রকম খাছের অভাব ঘটলে, তার উপর 
নির্ভরশীল প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। মরুভূমিতে জলাভাব, তাই সেখানে 
গাছপাল। বিশেষ জন্মাতে পারে না । আর গাছপাল! ন1 থাকায়, ষেখানে তৃণভোজী 
প্রাণীরা থাকতে পারে না। আবার ভৃণভোজী প্রাণীর] থাকে না ব'লে, সেখানে 
মাংসাশী প্রাণীরাও থাকতে পারে না। তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা 
এই রকম। অপরদিকে গভীর অরণ্যে, যেখানে নানাপ্রকার সবুজ উড্ভিদের 
সমারোহ, ফুল-ফলের প্রাচুধ, সেখানেই সাধারণতঃ হরেক রকম প্রাণীরও সন্ধান 
পাওয়। যায়। 


তৃতীয্ব পরিচ্ছেদ 


শক্তি উওঙ্দ 


স্্যই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণাদ্াতা। সুর্যের অফুরন্ত তেজ-শক্তিকে 
আশ্রয় ক'রেই পৃথিবী হয়েছে শস্ত-স্তামলা, ফুলে-ফলে ভরা দিকে দিকে জেগে উঠেছে 
প্রাণের স্পনদন । 

সথধ যেন একটি বিশাল আগুনের কু্ডের মতো সব সময় দাউ দাঁউ ক'রে জ্বলছে । 
যুগ যুগ ধরে এ থেকে প্রচণ্ড তাপ এবং চোখ-ঝল্সাঁনে। আলো বেরুচ্ছে । এর কোনো 
বিরাম নেই। 

গ্রীষ্মকালে দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছটফট করতে হয়, একবার রোদে জ্লাড়ালেই 
বোঝা যাবে, কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ 
মাইল দূরে আছে। স্থধ থেকে এত দূরে থাকা সত্বেও এতটা তাপ পাওয়া যাচ্ছে, 
এ থেকেই বোঝা যাবে, সুর্ধের তাঁপট। কেমন ভয়ঙ্কর! জলন্ত সুর্য থেকে যে প্রচণ্ড 


প্রথিবী-- 





র্যকিরণের কতটুকু 


চিত্র 


তেজ-রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২২০ কোটি 
ভাগের ১ ভাগ ) এই পৃথিবীতে এসে পৌছায়। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ঙ্কর তার 
হিসেব বিজ্ঞানীরা করেছেন। এর পরিমাণ বছরে প্রায় ১২:৩১৯:১০২৩ ক্যালরি । 
তবে এর সবট। ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছায় না। এর কিছু অংশ মেঘ, ধূলি, ধোয়া 
প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয়ে আবাঁর মহাশূন্তে ফিরে ঘায়। আর যেটুকু পৌছায়, 
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তারও কিছু অংশ আবার তূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়। এইভাবে শেষ 
পর্বস্ত ষে পরিমাণ তেজ-রশ্ি তৃপৃষ্ঠ পর্যস্ত পৌছায়, তারই ফলে ভূপৃষ্টের উষ্ণতা হয়েছে 
জীবন ধারণের অনুকূল। বিভিন্ন খতুতে এই উঞ্ণতা৷ ওঠা-নামা করলেও তা জীবের 
সহ্-সীমার মধ্যেই থাকে | 

ষতট1 তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে পৌছায়, তার এক সামান্য অংশ এসে পড়ে সবুজ 
উত্ভিদের উপরে । হিসেব ক'রে দেখা গেছে, এ তেজ-রশ্মির দশ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র সবৃজ উদ্ভিদ কাজে লাগাতে পারে। এর পরিমাণ প্রতি সেকেওে প্রায় 
৪১১০১৩ ক্যালরি । 

আর একটি কথা। একটি শ্রিজম্‌ বা তিন-শিরা কাচের ভিতর দিয়ে হুর্য-রশ্মি 
পাঠালে, তা সাতটি বে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে পাওয়া যায় সাতটি বণের 
আলোর পটি-_বেগনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমল এবং লাল। এরই নাম 
সৌর বর্ণালী (5০191 906060110) ) | 

বিজ্ঞানীদের মতে, আলো হ'ল এক প্রকার তড়িৎ্চুস্বকীয় তরঙ্গ । বিভিন্ন 
আলোর তরজ-দৈধ্য বিভিন্নরূপ ( ঢেউক্সের পাশাপাশি দু'টি উচ্চতম স্থানের মধ্যবতী 
দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈধ্য বলা হয়) | এর আগে ষে সাতটি রঙের কথা বলা হ'ল, তাতে 
ৰেগনী থেকে আরম্ভ ক'রে লাল আলোর দিকে তরঙ্গ-দৈধ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
অর্থাৎ, দৃশ্যমান আলোর মধ্যে বেগণী আলোর তরঙ্গ ক্ষুদ্রতম, আর লাল আলোর, 
তরঙ্গ দীর্ঘতম । তবে সেন্টিমিটারের মাপে তা-ও খুবই ছোট । ৭ 

আলোর গতিবেগ-তর্শ-ট্য « কম্পন-সংখ্য। 

--৩৮১০১৪ সে. মি-- প্রতি সেকেও 

[ বিশেষ দ্রষ্ঘব্য 2_-তরঙ্র-দৈথা বাডলেও কম্পন-সংখা! কদে, আবার শুরঙ্গর-দেখ্য কমলে, কম্পন- 
সংখা] বাড়ে। কারণ, নির্দিষ্ট মাধাষে আলোর গতিবেগ অপ্রিবাতিত থাকে । ] 

বেগনী আলোর সীম ছাড়িয়ে পাওয়া যায় অতিবেগনী রশি ( 016- 
10160 185), এর তরজ-টর্ধ্য বেগনী আলোর চেয়ে কম। একে আমর চোখে 
দেখতে পাই না, এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কটোগ্রাক-কলকের সাহায্যে । আবার 
লাল আলোর সীম! ছাড়িয়ে পাওয়া যায় অবলোহিত বা লাল-উজানী রশ্মি 

1 প্রকৃতপক্ষে, ৰেগনী আলোর তরঙ্গ-দৈথা হ'ল ১৪*০* আযাংগুদ১ আর লাল আলোর তরঙ্গ-দৈঘা 


সী ৩৪৩ আ্যাংগ্রম। ্ 
১ আযম. ১* ৮ সেপ্টিমিটার-*********১ নেন্টিমিটার। 
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(1098-750 1895), এর তরজ-দের্য্য লাল আলোর চেয়ে বেশী হয়। একেও 
'আমরা চোখে দেখতে পাই না, এ আমাদের অনুভূতিতে ধর! দেয় তাপ-রশ্মি রূপে । 

সবুজ উত্ভিদে সবুজ ক্লোরোফিল থাকে, ভাই তা হুর্-রশ্মি ধরে কাজে লাগাতে 
পরে । কোনে প্রাণী হুর্য-রশি়ি ধরে তার সাহায্যে খাগ্ প্রস্তুত করতে পারে না। 
কারণ, তার দেহে সবুজ ক্লোরোফিল নেই । 

[ তবে আমাদের দেহে শৃর্ষ-রশ্রি পড়লে) একট] উপকার হয়--অতিবেগনী রশ্মির সহায়তায় আমার্দের 

দেহে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়। ] 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ জিনিস অন্য সব রকম আলে। শোষণ ক'রে শুধু 
সবুজ আলো ফিরিয়ে দেয় । সবুজ উদ্ভিদ সবুজ আলে! শোষণ করতে পারে না'। 
স্থতরাং, কোনে সবুজ উত্ভিদ্‌ যদি শুধু সবুজ আলো পায় ( অর্থাৎ, অন্ত কোন প্রকার 
আলে ন1 পায়), তাহ'লে তার পক্ষে সালোক-সংশ্লেষ কর সম্ভব হবে না। কারণ, 
তখন সবট1 আলোই প্রতিফলিত হয়ে যাবে, কিছুই শোবিত হবে না। এই অবস্থায় 
খাগ্যের অভাবে গাছটি অল্প সময়ের মধ্যেই মরে যাবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


বায় ও জ্ঞাব-জগও 

জন্মের মুহূর্ত থেকেই বাশুকে আমর] জীবন-ধারণের প্রধান সহায়রূপে উপলব্ধি করে 
আসছি। যার অভাবে আমর! মুহূর্তেই অচেতন হয়ে পড়ি, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে 
নাভিশ্বাস উঠে পড়ে, এহেন বায়ু সম্পর্কে আমর ষে সতত সচেতন থাকব তাতে আর 
আশ্চর্য কি? শৈশবে যদি ক্ষুধার সময় প্রাণপণ চীৎকার করেও মাকে আমার ক্ষুধা 
সম্বন্ধে সচেতন করতে না পারতাম, তাহ'লে আজ বাষুর কাহিনী বলবার বহু পূর্বেই 
আমার প্রাণবাযুর কাহিনীই শেষ হয়ে যেত। 

আর একটি কথা, আজকাল নান! বক্তার বক্তৃতার বিচিত্র ছন্দে মাঠঘাট, পার্ক, 
বিধানসভা প্রভৃতি মুখরিত, কিন্তু বায়ু না থাকলে, এদের বাণী কি আমাদের কর্ণকুহরে 
পৌছাত? বিজ্ঞানের কোনে ছাত্র হয়তে! বলবেন, বায়ু না৷ থাকলে আমর। তড়িৎ 
চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যেই কথাবার্তা চালাবার ব্যবস্থা করতাম, রেডিওতে যেভাবে 
গান-বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি শোন যায় । সেই বিজ্ঞানী হয়তো মাথা নেড়ে আরও 
বলবেন, বায়ুর সংস্পর্শে শ্বাসক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহ অবিরত ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর 
সেই ক্ষয় পূরণের জন্য খানের সন্ধানে আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে: 
কাজেই বাস্ু না খাকলে, বরঞ্চ আমাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হ'ত, খাছ্ের 
প্রয়োজন থাকত না ব'লে আমাদের পরিশ্রম তো কমতই, তাছাড়া পৃথিবী থেকে 
যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাড়াকাড়ি ইত্যাদিও চিরতরে লোপ পেত। কিন্তু একটু 
চিন্তা করলেই বোঝা! যাবে ষে, এই দার্শনিক বিজ্ঞানীটির চিস্তাধারায় একটি মারাত্মক 
গলদ রয়ে গেন। একটি ইঞ্রিনে জল ও কয়ল। খরচ করলে তবে পাঁওয়। যায় শক্তি, 
আর তারই সাহায্যে ইঞ্জিনটি সচল রাখা যায়। তেমনি আমাদের দেহরূপ ইঞ্রিনেও 
জল ও খাগ্ভ সরবরাহ করলে তা থেকে দেহের পুষ্টি হয় এবং পরে শ্বাসন্রিয়ার সময় 
বায়ুর সংস্পর্শে মৃু-দহন হ'লে তবেই আমর পেশী-সঞ্চালনের শক্তি পাই। কাঁজেই 
বায়ুর অভাবে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আমাদের দেহ্যন্ত্র বিকল হয়ে পড়তো, এবং তার 
ফলে আমরা ষে অচেতন জড়পদার্থে পরিণত হুতাম, একথাও কি বৈজ্ঞানিক 
মহাশয়কে বলে দিতে হবে? | 
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আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিপতি এই বায়ু সম্বন্ধে এখন আলোচন। কর! 
যাঁক। পৃথিবীর চারিদিকে ষে গ্যাসীয় আবরণ আছে, তারই নাম বায়ুমগ্ডল 
(40988616 )। পৃথিবীর আকর্ষণে এটি পৃথিবীর সঙ্গে লেগে রয়েছে। 
বিজ্ঞানীদের অনুমান, উপরদ্িকে প্রায় এক হাজার মাইল অবধি বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। 
উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর ক্রমাগত চাপ দেয়, কাজেই ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের 
ঘ্ঘরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুস্তর তত পাতলা। এ রাজ্যের 
রর্ণসমস্ত! নেহাৎ কম নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হ'ল নাইট্রোজেন (শতকরা প্রায় ৭৭'১৬ 
ভাগ), তারপরই স্থান হু'ল অক্সিজেনের ( শতকর! প্রায় ২০৬ ভাগ )। জলীয় 
বাম্পের পরিমাণও নেহাঁৎ কম নয় (শতকরা! প্রায় ১৪০ ভাগ )। আর কার্বন ভাই- 
অক্মাইডের পরিষাণ মাত্র ০*০৪ শতাংশ হ'লেও তাকে নাগরিকের মধাদা থেকে বঞ্চিত 
কর। চলেনা, বরং মাইনরিটিদের মধ্যে ইনিই হলেন সবচেয়ে কুলীন। এছাড়া আর্গন, 
নিয়ন প্রভৃতি অনেকেই বাযুরাজ্যের বর্ণসমস্ত। বাড়িয়ে দিয়েছে। 

বিজ্ঞানীর মতে, নাইট্রোজেন নিতান্তই নিক্ষিয়, অপরদিকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন 
“অতিমাত্রায় সক্রিয়। বাযুতে যদি নাইট্রোজেন না! থাকত; তাহ'লে জীবদেহে এবং 


ঃ বায়ুমণ্ডল 
( নাইট্রোজেন 80% ) 
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আমাদের আশেপাশে সর্বত্র দহনক্রিয়] এতে] সহজ এবং এতো] দ্রুত সম্পাদিত হ'ত 
যে, আমাদের জীবনধারণ করাই অনস্তব হয়ে পড়তো । অতিরিক্ত সক্রিয় অক্সিজেনের 
সঙ্গে অতিরিক্ত নিঙ্ছিয় নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে বলেই অক্িজেনের ক্রিয়া কিছুটা 
মংযত করা মম্তব হয়েছে এবং ভার ফলে আমাদের জীবন-যাত্র! এমন সুষ্ঠভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে । আর একটি কথা, বায়ুমগুলের এই অকর্মণ্য নাইট্রোজেনই 
যদি আমাদের আহার্ষের একটি প্রধান অংশবূপে দেখ! না দিত, তবে আমর] নিজেরাই 
যে কবে অকর্মণ্য হয়ে সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম তা ভাবতেও হৃদকম্প 
উপস্থিত হয়। আকাল ভাক্তারর] কথায় কথায় “হাই-প্রোটিন' সম্বলিত খাস গ্রহণ 
করার উপদেশ দেন। কিন্তু সেজাতীয় খাছ্য যে নাইট্রোজেন থেকেই উদ্ভুত একথা 
কি ভেবে দেখেছেন ? ক্ষুধার্ত বালক ষেমন কোন নিদিষ্ট পদ্ধতিতে খাওয়ার অপেক্ষা 
রাখেনা, তেমনি আমাদেরও নাইট্রোজেন গ্রহণের কোন নিদিষ্ট রীতি নেই। তবে 
প্রধানতঃ ছু”টি উপায়ে আমর বাধুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন পেয়ে থাকি; যেমন-- 

(১) আকাশে তড়িৎক্ষরণের সময় বায়ুমণ্ডলের কিছু নাইট্রোজেন অক্সিজেনের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে নাইট্রোজেনের নান। প্রকার অক্সাইড উৎপন্ন করে । সেগুলি বৃষ্টির 
জলের সঙ্গে মিশে নাইদ্রিক আামিডে পরিণত হয়। অন্গমান কর। হয়েছে যে, সমস্ত 
পৃথিবীতে এভাবে প্রতিদিন প্রায় ২৫০,*** টন নাইটি ক আযাসিড উৎপন্ধ হয়। সেই 
আামিড ভূমধ্যে প্রবেশ ক'রে নান প্রকার নাইট্রেট-জাতীয় লবণ প্রস্তুত করে। 
উদ্ভিদ এইসব লব্ণ শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রে তা থেকে প্রোটিন-জাতীয় খাগ্ধ 
তৈরি করে। 

(২) আবার, শিশ্ব-জাতীয় (16881017005 ) গাছপালার শিকড়ে এক প্রকার 
ব্যাকটিরিয়া (92০$6118 ) (বা, ছত্রাক-জাতীয় অণুউভিদ) এসব গাছপালার 
বন্ধুূপে বাস করে। এরা বাযুমগ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ ক'রে তাই দিয়ে 
থান তৈরি করে। এদের কাছ থেকে উদ্ভিদ, কাবোহাইড্রেট-জাতীয় খাছ্ের 
বিনিময়ে, নাইট্রোজেন-ঘটিত খাছ আদায় ক'রে নিজ দেছেব পুষ্টি সাধন করে। এর 
নাম সিম্বাইওসিস ( 9১219815 ) বা মিথোজীবিতা। এইরূপ পরস্পর বোঝাপড়ার 
ভিত্তিতে বাঘুর নাইট্রোজেন থেকে উত্ভিদ্‌্-দেহে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য তৈরী হয়। 
তাছাড়া যে মাটিতে এ-জাতীয় গাছপালা জন্মায়, সেখানেও নাইক্রোজেনের পরিমাণ 
অনেক বেড়ে যায়। | 

প্রাণীরা উদভিজ্জাত প্রোটিন গ্রহণ করে, তাইতে তাদের দেহের রক্ত-নাংস তৈরী 


৩২ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়। উদ্ভিজ্জাত ব প্রাণী-দেহস্থ প্রোটিন গ্রহণ করেই আমর! দেহের পুষ্টি-সাধন 
করি। প্রাণী-দেহে গৃহীত প্রোটিন থেকে উদ্ভূত আবর্জনা মল-মৃত্রের সঙ্গে ভূপৃষ্ে 
পরিত্যক্ত হয়। সেগুলি, এবং উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ, ভূপৃষসথ 
নানাবিধ ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ায় পুনরায় নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়ে বাঘুতে ফিরে 
আসে। তারই সাহায্যে আবার নৃতনের স্থ্ট সম্ভব হয়। 


পক দ্থানৃী ভাযোলেট ব1 অতি-বেওুনী রশ্মি 
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খত 
চিত্র ১২। অক্িজেনের বিবত ন-চক্র 

বাসর অক্সিজেন ছাড়া কোন জীবই বাচতে পারে না। জীব যখন শ্বাস নেয় 
তখন তার ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে। নেই বামুর অক্সিজেন-সংস্পর্শে জীবদেহে ষে 
মুহু-দহন-ক্রিয়া চলে, তাতে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইভ, খ্যাসের স্থতি হয়, 
এবং সেগুলি বায়ুতে ফিরে আসে । এইভাবে পৃথিবীর অগণিত জীব সর্বদা শ্বাসক্রিয়া 
চালাচ্ছে বলে গতি মুহুর্তে বায়ুর অক্সিজেন কমছে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ বাড়ছে । তবে কি এমন দিন আবে, যখন বার অক্সিজেন একেবারে ফুরিয়ে 
যাবে, আর জীব শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে াবে? ভয় নেই, উদ্ভিদ আছে ব'লে সেরকম 
হ'তে পারবে না। কারণ, উদ্ভিদ. এই দুষিত বাম়ুকে আবার শোধন কে দেয়। 
উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যান ও শিকড়ের সাহায্যে 


জীবে জরঙহবিকাশ : ৩৩ 


মাটির রস গ্রহণ করে। পাতায় লবুজ-কণার সাহায্যে আবার কার্বন ডাই-অন্নাইছ 
ও জলের উপাদান দিয়ে শর্করা জাতীয় খাস্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন গ্যাপ 
পরিত্যাগ করে। এর ফলে বাষুতে কার্বন ডাই-অক্লাইডের পরিমাঁণ কমছে, আর 
অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে । পৃথিবীতে যদি শুধু উত্ভিদ থাকতো, তাহ'লে অল্পদিন 
পরেই বামুর কার্বন ভাই-অক্মাইড গ্যাস ফুরিয়ে যেত, এবং থাগ্যের অভাবে উদ্ভিদও 
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রর 
(*") কাসিরায হহার্বাতারা তা 


আত্মরন € লোহা ) কাকনের বিবর্তন-চক্র 


চিন্তা ১৩ 

নিশ্চিহ্ন হয়ে ধেত। জীবের শ্বাসক্রিয়া এবং উদ্ভিদের অঙ্গার-আতীকরণপপ্রক্রিয়া 
পাশাপাশি চলছে বলেই বাফুতে অক্সিজেন ও কার্বন ভাই-অক্মাইড এই ছুটি গ্যাসের 
পরিমাণ প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে। 

জল ছাড়াও উত্ভিদ্‌ বা প্রাণী কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে ন1। কারণ, 
জীবদেহের প্রধান উপাদানই হ'ল জল। আর এইজন্য জলের আর এক নাম জীবন। 
ভূ-পৃষ্টের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই জলে ডুবে আছে। পৃথিবীর এই বিরাট জলের 
ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হবার নয়। ্ুর্ষের প্রখর তাপে সমুন্র, নদ-নদী, খাল-বিল 
প্রভৃতির জল সর্বদাই বাম্পীভূত হয়ে বাযুর সে মেশে । এতে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে 
সামস্তিকভাবে জলাভাব ঘটে। সেই অবস্থায় উতভিদূ এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল 


৯] 


৩৪ জীবের ক্রমবিকাশ' 


প্রাণীর জীবন ধারখ করাও কঠিন হয়ে পড়ে । কিন্তু আবার বর্ষাসমাগমে বাযুমণ্ডলে 
সঞ্চিত জলীয় বাম্প ঘনীভূত হয়েই মেঘের সৃষ্টি করে এবং তাই পরে বুট্টির আকারে 





চিত ১৪ 


ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আমে। সেই জলধারায় খাল-বিল, নদ-নদী সব আবার কূলে কূলে 
ভরে উঠে এবং শুকনে। মাটি সরস ও উর্বর1 হয়। এর কলে উদ্ভিদ ও প্রাণী সহজেই 
প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকার স্থযোগ পায়। জলাভাবে একটি বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হওয়া আশ্চর্য নয়ঃ যেমন দেখ। যায় রাজপুতনা, সাহারা 
প্রভৃতি অঞ্চলে । যুগ যুগ ধ'রে বাযুমণ্ডলে এইভাবে জলের আদান-প্রদান চলছে 
বলেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা এতো। সহজ হয়েছে। 

বায়ু যেন আমাদের দীনবন্ধু দাদার ভাগ্ডার। এ থেকে উত্ভিদ্‌ ও প্রাণী যখন যা 
দরকার তাই পেয়ে বেচে থাকছে । কিন্তু এ ভাণ্ডার কখনও ফুরাবার নয়। এ থেকে 
যতই খরচ হুচ্ছেঃ প্রকৃতির নিয়মে তা আবার আপন। থেকেই পুরণ হয়ে থাকছে। 
আর তাইতে পরানের পুষ্টি ও নৃতনের হি সম্ভব হুচ্ছে। 


তৃতীয় পর্ব 
জবনিক প্রক্রিয়াসমুহ 





পপি সপ (পাপা শসা প্রসপাোাশ্প্পসস্পিপ পাস আপা পল 
মগ পাপ পপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সাালোক-্সধশ্লেহ 

বর্তমানে মাচ্ষই হ'ল এই পৃথিবীর অধিপতি । জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে- 
সব্ত্রই তার অবাধ গতিবিধি । মোট সংখ্যা এবং ওজন সবদিক দিয়েই, একমাত্র 
মাছ ছাড়া, আর সকল জীবকেই সে এখন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্ত একদিক দিয়ে 
বিচার করলে দেখা যায়, সে নগণ্য শেওলার চেয়েও অধম। কারণ, ক্ষুত্রতম সবুজ 
শেওলাটিও নিজের খাছ্চ নিজেই তৈরি ক'রে নিতে পারে, কিন্ত খাছ্যের ব্যাপারে 
মাচুষ একাস্ত্ভাবে পরনির্ভরশীল। তার প্রয়োজনীয় সব রকম থাগ্যই তাকে সংগ্রহ 
ক'রে নিতে হয় অপর কোন উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর কাছ থেকে । 

এই পৃথিবীতে, কিংবা! অপর. কোন গ্রহে, সবুজ উত্তিদকে বাদ দিয়ে অন্ত কোন 
জীবের অন্তিত্বের কথ! কল্পন্মও কর! যায় না। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন যে, 
একমাত্র লবুজ উত্ভিদের পক্ষেই অজৈব উপাদান থেকে জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবস্তক 
কার্বোহাইড্রেট (08700129015158) বা! শর্করা, প্রোটিন (2:965805) এবং স্মেহ 
(58) জাতীয় জৈব যৌগগুলি প্রস্তত করা সম্ভব। আর এ কাজের প্রধান 
সহায়ক হু'ল সৌর শক্তির অফুরস্ত ভাগার। বিজ্ঞানীরা শত চেষ্ট৷ ক'রেও আজ 
অবধি ল্যাবরেটরীতে কত্বিম উপায়ে এই বিক্রিয়া 'সম্পাদন করতে সক্ষম হুন নি। 
অথচ কি আশ্্ধ, সুবিশাল মহীরুহ থেকে আবস্ভ ক'রে ক্ষুদ্রতম শেওল! পর্যন্ত প্রাতিটি 
সবুজ উদ্ভিদ প্রতিদিন অত্যন্ত নুষ্ঠুভাবে এই বিক্রিয়া সাধন ক'রে চলেছে ! 


৩৬ জীবের ক্রমবিকাঁশ 


বিজ্ঞানীদের অন্মান, এই পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদের সহায়তায় প্রতি বছর প্রায় 
১৫০ মহাপদ্ম টন কার্বন ২৫ মহাপম্ম টন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং 
তার ফলে ৪** মহাপন্ম টন অক্সিজেন মুক্ত হয়। অনেকেই হয় তো জানেন ন! 
যে, এর প্রায় ৯* শতাংশ বিক্রিয়াই সম্পাদিত হয় সমুত্রে, জলের তলায়, নান! 
প্রকার সবুজ শেওলার সহায়তায়। আর বাকি ১০ শতাংশ মাত্র সম্পাদিত হয় 
ডাক্জায় সবুজ গাছপালার সহায়তায় । 

এইভাবে সংগ্লেষিত জব পদার্থসমৃহের অতি সামান্য অংশ পরে ব্যবহৃত হয় 
নানারকম প্রাণীর খাদ্য হিসেবে । সে তুলনায় অনেক বেশী অংশ ব্যয়িত হয় এ 
সব উদ্ভিদেরই শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য &জবনিক কার্ধকলাপ সম্পাদনের জন্য । তবে 
মৃত উদ্ভিদ এবং পাতার পচনকালে বেশীর ভাগই বিয়োজিত হয়ে পুনরায় কার্বন 
ভাই-অক্সাইভ (০02), জল (্ল0) এবং বিবিধ লবণে পরিণত হয়ে ষাঁয়। 

সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে গব্ষণার স্যন্ত্রপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী ফোসেফ 
প্রিস্টলী। ১৭৭২ সালে তিনি ঘোষণা করেন,_-"মোমবাতি জলার দরুন বাতাস 
দুষিত হয়, কিন্তু সেই দূষিত বাতাসকে পরিশ্তুদ্ধ 
করার এক সার্থক প্রয়াস যে প্রকৃতিই ক'রে 
রেখেছে-টবাৎ এই তথ্য আবিষ্ধার ক'রে 
আমি আনন্দে অভিভূত হলাম। প্রকৃতপক্ষে 
কাঁজট1 করে উত্ভিদ। এরূপ ধারণা কর খুবই 
স্বাভাবিক যে, যেহেতু উত্ভিদ্দ ও প্রার্ী উভগ্কজেরই 
বাতাসের প্রয়োজন হয়, সেহেতু উভয়েই একই 
পদ্ধতিতে বাতাসকে দৃষিত করে । স্বীকার করতে 
লজ্জা নেই যে, আমারও এই রকমই ধারণা ছিল, 

চিত্ত ১৫। যোসেফ শ্রিষ্টলী যখন আমি একটি ছোট্ট মি্ট-গাছ (48৫ 
8:0108110 11:01)60 1967৮) একটি জলের পাত্রে একটি কাচের জার দিয়ে ঢেকে 
রেখেছিলাম । কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের.পর মাস ধরে বড়, হতে লাগল, 
তখন আমি দেখলাম ষে, জারের এ বাতাস না পারলে! জলস্ত মোমবাতি নেভাতে, 
না পারলে। একটি জ্যান্ত উছুরের কোনরকম অস্থাচ্ছন্দ্য ঘটাতে ।” 

এই সামান্ত কয়েকটি কথায় প্রিস্টলী জীব-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার 


অনি 








পানা শপ সপ 
পপর খর চর 
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জীবের ক্রমদিকাশ ৭ 
বর্ণনা দেন। বলা বাহুল্য, উত্ভিদ্‌ যে মুক্ত অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম, এ তথ্য 
তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। 


চিত্র ১৬। যোঁসেফ প্রিষ্টলী বলেন,_-আঁমি একটি 
ছোট্ট মি্ট-গাছ একটি কাঁচের জার দিয়ে ঢেকে রেখে- : 
ছিলাম। কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের পয় মাস 
ধরে বড় হতে লাগলঃ তখন আমি দেখলাম যেঃ জারের 
এ বাতাস না পারলে! জ্বল্ত মোমবাতি নেভাতে, ন! 
পারলে৷ একটি জ্যান্ত ইছুরের কোন রকম অস্বাচ্ছন্দা 
ঘটাতে । 





এর সাত বছর পরে অস্্রীয় বিজ্ঞানী ইয়ান ইংগেন-হাউস এই ঘটনার আর 
একদিকে আলোকপাত করেন। ১৭৭৯ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন”_ 
“ডঃ প্রিস্টলীর পরীক্ষায় যেমন দেখা গেছে, আমিও সেরকম দেখলাম যে, উদ্ভিদ 
আট-দ্শ দিনের মধ্যেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে । তবে এই শোধন- 
ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে উদ্ভিদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। এই বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় 
প্রধান ভূমিক1 উতভিদের, একথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, উত্তিদের উপর কুর্বালোকের 
ক্রিয়ার ফলেই একাজ সংঘটিত হয়। ...*** আমি দেখলাম, পরিফার দিনে স্থ্ধা- 
লোকের পরিমাণ যত বাড়ে, এই প্রক্রিয়াও তত দ্রত সংঘটিত হয়, অপরাহে তা 
ক্রমশঃ কমে আসে, আর কুর্যাস্তের পরে এই প্রক্রিয়া একেবারে থেমে যায়। আরে 
দেখলাম, গোটা! গাছটি নয়, শুধু সবুজ পাত। এবং সবুজ ভালপালাই এই ব্যাপারে 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে 1” 

এইভাবে আবিষ্কৃত হ'ল ধে, সালোক-সংঙগ্লেষের জন্য হূর্যালোক এবং সবুজ- 


৩৮ জীবের ক্রঘবিক্কাশ 


কণা বা ক্লোরোফিল সমভাবেই প্রয়োজিন। এর অল্পদিন পরেই আঁর একটি নতুন, 
তথ্য সংযোজিত হ'ল। ১৭৮২ সালে জেনেভার পাদ্রি জ'যা সেনেবিয়ার বললেন,_- 
“বাতাসে স্থির-বায়ুর (ছ1%৩৫-81) ( অর্থাৎ, কার্বন ভাই-অক্সাইভের ) পরিমাণ মাত্র 
*'০৩ শতাংশ। কিন্তু বাতাস থেকে এই সামান্ত গ্যাসটুকু অপসারিত করলেই 
দেখা ধাঁবে, অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে ।” 

এইসব ঘটনার ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে ফরাসী বিজ্ঞানী আ্বাতোয়ান ল্যাভয়সিয়ার 
বললেন,--“নথর্যালোকে সবুজ উত্ভিদ্‌ কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস শোষণ করে এবং 
তারপর অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।” 

এখন প্রশ্ন, তাহ'লে কার্বন ভাই-অক্সাইডের অপর উপাদান কাঁরবন-এর কী হয়? 
এর স্ঠিক উত্তর দিলেন ইংগেন-হাউস । ১৭৯৬ সালে তিনি বললেন,__“উভিদের 
পুষ্টির প্রধান উপাদান হ'ল কারবন। অর্থাৎ, সালোক-সংস্েষ যে শুধু মানুষ এবং 
অগ্ান্ত জীবজন্তর হিতার্থেই সম্পাদিত হয়, তা নয়, এই প্রক্রিয়াটি হয় প্রধানতঃ 
উত্তিদসমূহের নিজেদের স্বার্থেই 1” 

১৮০৪ সালে জেনেভার আর এক বিজ্ঞানী নিকোলাস বিভোর দ্য সসার আর 
একটি হারানো! স্তরের সন্ধান দ্রিলেন। "তিনি বললেন, সালোক-সংশ্লেষের জন্যে 
কার্বন ভাই-অক্মাইভ ছাড়া জলেরও প্রয়োজন হয়। আর সুরধালোকে, সবূজ-কণার 
সহায়তায়, এই ছু'টি উপাদান থেকেই তৈরী হয় জৈব পদার্থ এবং অক্সিজেন । 

সবুজ-কণ। 
ারধন ডাই-অন্মাইড + জল __ আলোক 
গাছের শাখা-গ্রশাখায় অবস্থিত চেপ্টা সবুজ রঙের অঙ্গকে বল? হয় পাতা। 
নুবীক্ষণ ঘন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা! করলে দেখা যায়, গাছের পাতা ক্ষত্র ক্ষুদ্র অনেক কোষ 
দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন কোষে প্রচুর সবুজ-কণ! বা ক্লোরোধ্নাস্ট থাকে ব'লে পাতা 
সবুজ দেখায়। এর প্রধান উপাদান ক্লোরোফিল। আর এ থেকেই উত্ভিদ-জগতে 
ঘত প্রকার বৈচিত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। এমনিতে ক্লোরোফিল নিষ্ছিয়। কিন্ত 
ষে শক্তি নিশ্রিয় ক্লোরোফিলকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারে, তা৷ কেবলমাত্র সর্ধ-রশি 
থেকেই পাওয়। সম্ভব। হ্ুর্যের সেই শক্তি গ্রহণ করেই ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সর্ব- 
শ্রেষ্ট কাজটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। প্রাণিদেহে সবুজ-কণা বা ক্লোরোফিল 
থাকে না, এজন্ প্রাণীর! হুর্য-রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে খাস্ প্রস্তুত করতে পারে না। 
বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবৃজপাতায় পড়ে, 


--»  টজব পদার্থ + অক্সিজেন 





জীবের ক্রমবিকাশ ১৩৯ 


তাঁর ৮* শতাংশ অবশোষিত হয়, ১৫ শতাংশ প্রতিফজিত হয়, আর প্রায় ৫ 
শতাংশ বাযুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোধিত রশ্মির. মাত্র ২* শতাংশ 





৮৪৪ অঅ ্ 
18২ সিজগর প্রতিফলিত 
1. 2 সি 
চিত্র ১৭। সালোক-সংগ্লেষ-_ | ১ ৫ 
যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবুজ বিগ 
পাতায় পড়েও হার ৮* শতাংশ 2 কার্কোহাইডেট 
অবশোধিত হয়ঃ ১৫ শতাংশ 


আব1র১ অবশোধিত রশ্বির মাত্র (০5 33০০০, 


প্রতিফলিত হয়ঃ আর প্রায় « রি ০৪২902 
111 কোজ 
শতাংশ বারুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। / ॥1। চর রা 


২* শতাংশ কাজে লাগিয়ে সবুজ [30 00), (০5775505), 
পাতা সলোক-সংশ্রেষ-প্রক্রিয় | ৮ সেলুলোজ 
সম্প'দন করতে সক্ষম হয়। রা ইত্যাদি 


কাজে লাগিয়ে সবুজ পাতা সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া (219695/7615515) সম্পাদন 
করতে সক্ষম হয়। 

স্র্বরশ্মি থেকে প্রাণ্থ শক্তির সহায়তায়, সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডলের 
কার্ধন ডাই-অক্লাইড গ্যাস এবং মাটি থেকে প্রাপ্ত জলের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট 
(08190197216) বা শর্করাজাতীয় খাগ্ঠ প্রস্তত করে, আর সেই সঙ্গে অক্সিজেন 
বাযুমগ্ডলে ফিরিয়ে দেয় । এজন্য প্রতিটি গাছের পাতাই চায় বেশী ক'রে অলোক-রশ্শি 
পেতে । তাইতো দেখ! যায়, সকল পত্রপল্লব এক জায়গায় স্তুপীকৃত অবস্থায় না 
থেকে, ভালপাঁলার উপরে নানা ভঙজিমায় অবস্থান করে, ঘাতে প্রত্যেকের পক্ষেই 
যথাসম্ভব বেশী পরিমাপ আলে। পাওয়া সম্ভব হয়। যে লভাটি দুর্বল, সেও অন্ধকারে 
পড়ে থাকে না, অন্ত কোন সবল বৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় 
আলোর সন্ধানে । ্‌ 


৪ জীবের কৃহবিকাশ 


গাছের পাতার "নেক রন্ধ বা ছিদ্র আছে। পাত্তার '৪পর কৃর্কিরণ পড়লে, 
এ-লব ছিত্রের ৪৬৬ এবং যাতুর অঙ্গে কার্বন ভাই-অব্জাইড গ্যাস পাতার 





চিত্র ১৮। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ । 


মধ্যে প্রবেশ করে । এই গ্যাস মাটি থেকে সংগৃহীত রসের সঙ্গে মিশে যায় । সুর 
কিরণ এবং সবুজ-কণার সাহায্যে তা থেকে কার্বন-ঘটিত খাছ তৈরী হয়, আর 
অক্সিজেন গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বাযুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয় । এভাবে প্রথমে শর্করা 
( ষেমন, গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্কর]1) এবং পরে স্টার্চ, সেলুলোজ গুভৃতি কাবোহাইড্রেট 


(্উা দহ পত্র 
রে মসযা নাঃ 207 উদ 


020 ভিতর 

শপ ্ ঠী রী? তত 

| 2 টির জাইলেম নত 

ঞ 7 প্র রজত 

্ জর মিছ ও যাতে 7771 সপ , 
হি ইউনি তি? রি নিক স্ুক 

চিত্র ১৯! এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ । 

তৈরী হয়। একেই বলা হয় সালোক-সংক্রেষ (01)96955100)5515) বা অঙ্গার- 

আভীকরণ প্রক্রিয়া (0:210017-95810)1196101) | পাত? যেন ভভিদের বান্ধাঘর | 

এখাঁনে নানারকম খাছ প্রস্তত হয় । উত্ভিদ্‌ তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে 

এখানে যে পরিমাণ খাগ্ঠ উৎপন্ন হয়, তার সবট? তখনই খরচ হয় না। উদ্বৃত্ত অংশ 


উত্ভিদ্-দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভাড়ার-ঘরে সঞ্চিত থাকে; ভবিস্তাতের জন্য | 
এই সব সঞ্চিত খাগ্ই মানুষ বা অন্তান্ত প্রাণী তাদের খাগ্রূপে ব্যবহার ক'রে থাকে । 


জিবেছ কছক্িকণশ ৪১ 


উপরিউক্ত বিজ্রিগ়্াঁটি লংক্ষেপে এইভাবে প্রক্কাশ কর! বায় ৫ 
005 + 2 ১০ ++ (0850৭ 4 হটহ 
প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, এবং অনেকগুলি ছোটখাট বিক্রিগ্নার ফলে 
কাবোহাইডেট প্রস্ততি-পর্ব সমাপ্ত হয়। 

[ শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোক্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা ধায়, সবুজ- 
কণার মধ্যে ফ্লোরোফিল “গ্রানা” (91808) নামক অসংখ্য অতি ক্ষুত্র স্তরে সজ্জিত 
ধাকে। গ্রানার চারিদিকে থাকে “স্ট্রোমা” (50:0198) নামক পদার্থ । সাম্প্রতিক- 
কালের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে ষে, সালোক-সংশ্লেষ সংক্রান্ত সমগ্র 
বিক্রিয়াটি পৃথক্‌ ছু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় । ক্লোরোফিলযুক্ত অংশ গ্রানাতে আলোক- 
দশ] এবং ক্লোরোফিলবিহীন অংশ স্্রোমা-তে অন্ধকার দশ! সংঘটিত হয়ে থাফে। 

(১) আলোক দশ (11517 20956, 01 7১1)010-01)6100198] [.59.0010105)--- 
ক্লোরোফিল সূর্যালোক থেকে আলোক-কণ। “ফোটন” (7006910 ) শোষণ ক'রে 


ফোটন 


27820. + | 1০5) 
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সক্রিয় হয়ে ওঠে । এই সক্রিয় ক্লোরোফিল কোষস্থ জল (170 )-কে হাইড্রোজেন 
(77+) এবং হাইড়ক্সিল (০0লন-) আয়নে বিভক্ত করে। তারপর কতকগুলি 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে, একদিকে হাইডুক্সিল আয়ন (০075-)-গুলি থেকে 
উৎপন্ন হয় জল (7320) এবং অক্সিজেন (05), অপরদিকে হাইড্রোজেন (ন+ ) 
গিয়ে নিকোটিন্ামাইভ আযাডেনিন ভাই-নিউক্লিওটাইড ফস্ফেটকে, সংক্ষেপে 0৮৮ 
কে, বিজারিত ( 7২৪৫.০৩ ) বা অপচিত ক'রে ঠতরি করে 40175. প্রকৃতপক্ষে 
দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি এ অণুর লঙ্গে যুক্ত হয়, আর অন্তটি ইলেক্ট্রন 


৪২ জীবের ক্রয়বিকাঁশ 


পরিত্যাগ ক'রে একটি হাইড্রোজেন আয়ন (+ )-রূপে নির্গত হয়। সঙ্গে সক্ষে 
আরও একটি বিক্রিয় সম্পর় হয়, অর্থাৎ আডেনোসিন ভাই-ফস্ফেট, সংক্ষেপে 41072, 
এবং অজৈব ফস্ফেট (7)-এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে পাওয়া যায় 
আডেনোসিন ট্রাইফস্ফেট, সংক্ষেপে গু) খৈঞঠা92র5 এবং এ কার্বন 
ভাই-অল্সাইড সঘ্যবহার করার শক্তি সরবরাহ করে। 

(২) অন্ধকার দশ। (10811. 701798৩১ 071702100 2২৪৪০%1০1)9 )--এই পর্যায়ে 
সুর্যালোকের কোন প্রয়োজন হয় নাঃ তবে এক্ষেত্রে একাধিক উৎসেচক (1502506 ) 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

অবশোধষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সদ্যবহার এবং কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খান 
উৎপাদন এই পর্যায়ের উল্লেখধোগ্য ঘটনা । বে সমগ্র বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল 
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বি £& শু 
৮. ৮ ৮ রী 
রাইবিউলোজ কস্ফোগ্নিসারিক আসিভ 
ডাই-ফস্ফেট | | 
| এপ 
সানি নল 
গ্কোজ 
1 
বাইবিউলোজ ূ 
৯১ ফ 
কে? ট্রা র্‌ জ ফস্ফেট 
1 &ণ ৃ 
65: রিনার হারার 
সরল ঢ ঢ 


শর্করা ফ্রুক্টোজ ডাই-ফস্‌ফেট 











এবং পরপর স্শৃঙ্খলভাবে সংঘটিত অনেকগুলি ছোট ছোট বিক্রিয়ার মাধ্যমে তা 
নিষ্পন্ন হয়ে থাকে । আলোক দশায় উৎপন্ন 41) 2 এবং ঠণ সম্মিলিত- 
ভাবে অন্ধকার দশার বিক্রিয়াঁগুলি এগিয়ে নিয়ে যায়। 


জীবের ক্রমবিকাশ রি 


৫-কার্বন যৌগ রাইবিউলোজ ভাই-ফস্ফেট প্রথমে কার্ধন ভাই-অস্মাইভ শোষণ 
ক'রে একটি দুস্থিত (86215) ৬কার্ধন যৌগে পরিণত হয়। এটি ছু'ভাগে 
বিভক্ত হয়ে দু'টি ৩-কার্বন যৌগ উৎপক্ম করে । এদের একটি হ'ল ফম্ফোমিসারিক 
আযাসিভ। এটি বিজারিত ( 7২০৫৪০৪৫ ) ব। অপচিত হয়ে কস্ফোমিসার্যাল্ডিহাইডে 
পরিণত হয়। কয়েকটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এ থেকেই উৎপন্ন হয় 
৬কার্বন যৌগ গ্লুকোজ (বা, ভ্রাক্ষা-শর্করা) । আবার তা৷ থেকেই পরে উৎপন্ন হয় 
স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি কার্বোহাইডট-জাতীয় পদার্থ 

বিজ্ঞানী মেল্ভিন ক্যাল্ভিন-এর স্ুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে সালোক-সংশ্লেষ 
সংক্রান্ত এইসব বিক্রিয়ার কথা আমর! জানতে পেরেছি । এজন্যে এই বিজ্ঞানীকে 
নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানত কর। হয়েছে | ] 

থাগ্ত্রব্য ছাড়াও আরও নানাপ্রকার উত্ভিজ্জ দ্রব্য আমর] নিত্য ব্যবহার ক'রে 
থাকি। তুলো, কাগজ প্রভৃতি সেলুলোজ-জাতীয় পদার্থ। এগুলি সালোক- 
সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন প্রাথমিক পদার্থেরই পরিবতিত রূপ। এছাড়া চা, কফি, 
কোকো, নানাপ্রৰার ভেষজ ওষুধ, তেল, গন্ধদ্বব্য প্রভৃতি কত জিনিস আমর। ব্যবহার 
করি! সালোক-সংক্সেষের ফলে উত্ভিদ-দেহে যে সব কাচামাল (৪) 0186511915) 
উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদ তার নিজন্ব ল্যাবরেটরীতে সেই মব কাচামালের সধ্যবহার করেই 
যেন এ সব জিনিস আমাদের জন্য তৈরি ক'রে রাখে । 

সূর্য থেকে ঘে সব শক্তি নিয়ত বিকীর্ণ হয়, তার মধ্যে শুধু আলোক-শক্তিকেই 
সবুজ পাতা গ্রহণ করে এবং নিজদেহে নানাভাবে সঞ্চয় ক'রে রাখে। পরে তা 
থেকেই পাওয়। যায় রাসায়নিক শক্তি--তাপ-শক্তি। সভ্য মানুষ অগ্রিউৎ্পাদনের 
জন্য যে জালানি কাঠ ব্যবহার করে, তা গাছেরই সঞ্চিত পদার্থ। অনেকেই হয়তো! 
বলবেন ষে, বর্তমান সভ্য-জগৎ্ কাঠের চেয়ে কয়ল। ও খনিজ তেলের উপরে অনেক 
বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল । কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এগুলিও আদিযুগের উত্ভিদ্‌ 
এবং সমুত্রের তলায় অবস্থিত নিষ্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই 
উৎপন্ন হয়েছে । 

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রাণীই শ্বাসক্রিয়৷ সম্পাদন করে । এসময় বায়ুর 
অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং তারই সাহায্যে কোষে কোষে মৃছু-দহন-ক্রিয়! সম্পাদিত 
হয়। এর ফলে প্রাণীদেহে শক্তির ত্যষ্টি হয়। সেই শক্তির সাহাযোই প্রাণীর? 
অঙ্গ-সঞ্চালন ক'রে জীবনীশক্ির পরিচয় দেয়। শ্বাসকার্ষের ফলে কার্বন ডাই- 


8৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


প্ক্লাইড গ্যাস এবং অলীয় বাম্প উৎপন্ন হুয়। প্রাণীর নিঃস্খাসের লঙ্গে এগুলি 
বামুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয় । 

উত্তিদও পাতার লাহাষ্যে শ্বাসকার্ধ চালায় । উত্ভিদ্‌ প্রধানতঃ পাতার ছিত্রপথে 
বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেনের সাহাধ্যে কোষে কোষে মৃহ্‌- 
দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর তার ফলে কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস, জলীয় বাম্প 
এবং তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এই সব গ্যাস পাভার ছিত্রপথে বেৰিষে ধায় । 

উদ্ভিদের শ্বাসকার্ধ দিনরাত সমানভাবে চলে । এজন সবুজ-কণ। বা কুর্ব-কিরণের 
কোন প্রয়োজন হয় না। দিনের বেল! পাতার মধ্যে অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়। 
অত্যন্ত ভ্রুত চলতে থাকে ব'লে শ্বাসক্রিয় যেন ঢাক। পড়ে যায়। রাতের বেলা 
আলোর অভাবে অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাই তখন শুধু শ্বাসক্রিয়া 
বোঝা যায়। এ সময় কেবল অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কাধন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস ও 
জলীয় বাম্প পরিত্যক্ত হয় । 

শ্বাসকার্ধের ফলে উত্ভিদ্‌ যে শক্তি অর্জন করে, তার সাহায্যেই সে কার্বোহাইড্রেট 
বা শর্করাঁজাতীস্ন খাচ্চ প্রস্তত করতে পারে । এই খাছ্যই পরে, শক্তি উৎপাদনের 
ব্যাপারে, ইন্ধনের মতে! কাজ করে। উতিদ প্রাণীদের মতে। অজ-সঞ্চালন করতে 
পারে না, তাই তার নিজের জন্তে বেশ শক্তির প্রয়োজন হয় না। মানুষ এবং 
তণভোজী প্রাণীরা উত্ভিদ-দেহের এই সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় ক'রে মহানন্দে চলে বেড়ায় । 
একদিকে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উত্ভিদ্‌ শক্তি সঞ্চয় করে, অন্যদিকে মানুষ ও 
অন্যান্ত প্রাণীর! তারই ধ্বংস-সাধন করে। একের ক্ষতি, তাই অপরের সমৃদ্ধি । 
উদ্ভিদ অচল, কিন্ত তারই বিনিময়ে আমরা সচল । 

আর একটি কথা। যে কোন জীবের শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন গৃহীত হয় 
এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত 
হচ্ছে। কিস্তু সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাসে-কাবন ভাই-অক্সাইভ গ্রহণ 
ক'রে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে দূষিত বাতাস পুনরায় শোধিত হ্য়। 

সবুজ উত্ভিদ্ই প্রধানতঃ প্রাণী-জগৎকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস 
সরবরাহ করে। শুধু তাই নয় জীব-জগতের প্রতিটি জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে 
বাতাস অবিরত কলুষিত হয়, আর সবুজ উদ্ভিদ সেই দুষিত বাতানকে অবিরত 
কলুষমুক্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সবুজ উদ্ভিদ আমাদের পরম সুহদ্‌। 
কিন্তু তবুও অকরুতজ্ঞ মান্ষষ প্রতিনিয়ত গাছপাল। ধ্বংস ক'রে চলেছে। বলাযায় 
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না, উত্তিদ্‌ হ্বতে। একদিন এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরে গিষ্ধে এর নির্মম 
প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রবে। সেদিন মানুষ মর্ষে মর্মে উপলব্ধি ক'রবে, উত্ভিদ্‌ তার কত 
বড় সথহাদ্‌ ছিল! 

প্রকতির ভারসাম্য বজায় রাধার জন্যে উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীর সহাবস্থান প্রয়োজন । 
একটি গাছ একটি প্রাণ, এবং তা আরও অনেক প্রাণের প্রধান সহায় । তাছাড়া 
উদ্ভিদ্‌ ভূষিক্ষয় নিবারণ করে, পাহাড়ে ধ্বস নামা বন্ধ করে। বিজ্ঞানীর! 
বলেন, দেশের বনভূমির আয়তন দেশের সমগ্র ভূ-ভাগের অন্ততঃ এক- 
তৃতীয়াংশ হওয়া দরকার। বনের আয়তন এই হিসেবের চেয়ে কম হ'লে, ত1 
একটি কঠোর সমস্যা হয়ে দাড়াবে । কারণ, তাহ'লে সেখানকার বাতাস আরও 
বেশী ক'রে কলুষিত হুবে, আর সেখানে বৃষ্টি কম হবে এবং ভূষিক্ষয় বেশী ক'রে হবে 
ব'লে মরুভূমির প্রসার আরও বাড়বে । আর মরুভূমির প্রসার যত বাড়বে, প্রাণীর 
সংখ্যাও তত কমবে । সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে 
বসত গড়ে তুলেছে, এর ফলে বণভূমির আয়তন ক্রমশঃ কমেছে । হিলেব ক'রে 
দেখা গেছে যে, বর্তমানে ভারতের বনভূমির আয়তন তেরো শতাংশ মাত্র । স্থৃতরাং 
একথা অনুমান করার পক্ষে যুক্তি আছে ঘে, ভারতের বনভূমির আয়তন যথাসত্বর 
যথোচিত প্রসারিত ন1 হ'লে, জাতির ঠবষয়িক উন্নতির যাবতীয় প্রস্াসের উপর দাকুর্ণ 
প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হতে থাকবে । সকলেরই মনে রাখা দরকার ষে, উদ্ভিদ্‌ শুধু বনের 
সম্বল নয়, জাতির জীবনেরও সম্বল । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তথাকথিত সভ্য 
শহ্রুবাসীর1 অপরাহ্ছে যে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে, ভার প্রধান কারণ, শহরে গাছপালার 
একান্ত অভাব। শহরে দি আরও গাছপাল থাকতো, তাহ'লে শহরের বাতাস 
আরও সহজে কলুষমুক্ত হতে পারতো । আর আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশ্তুদ্ধতর 
বাতাস গ্রহণ ক'রে আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতাম । 

ভরসার কথ। এই যে, মানুষ এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, উদ্ভিদ ছাড়া কোন 
প্রাণীরই বেঁচে থাক সম্ভব নয়। তাই পে আজ বৃক্ষ রোপণে এবং বন-স্থজনে আগের 
চেয়ে অনেক বেশী মনোঘোগী হয়েছে । তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার যে, 
শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। 

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মান্ষের হঠকারিতার ফলে, অরণ্যবুল একটি দেশে 
রঅণ্যের ক্ষয় এতো ভ্রুত 'এবং বৃহৎ আকারে হতে পারে যে, দেশটি দু-তিন শতাব্দীর 
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মধ্যেই মরুদেশে পরিণত হতে পারে । তাদের মতে, অবাধ বনক্ষয় ও তজ্জরনিত 


ভূমিক্ষয়ের কারণে ভারতের বছ শস্ত-স্তামল এবং দ্রমদ্লশোভিত অঞ্চল মাত্র এক-শ' 
বছরের মধ্যেই অর্ধ-মরুদশ। প্রাঞ্ধ হয়েছে । একটি বাস্তব সত্য এই ষে, দেশের 


কোন অঞ্চল একবার মরুদশায় অভিভূত হ'লে, সেখানে নতুন অরণ্য-স্থজন এক 
দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং প্রতি বছরই বনতৃমির আয়তন প্রশস্ত করবার একটি 
লক্ষ্যমাত্র। নির্দিষ্ট করা উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সকলের সমবেত- 
ভাবে সচেষ্ট হওয়া! দরকার । নতুবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন 
হয়ে পড়বে। 
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একটা ইঞ্জিন চালাতে হু'লে ষেমন কয়লা ও জল চাই, আমাদের দেহটাকে 
সচল রাখবার জন্যও তেমনি খাছ্চ ও জলের দরকার । থাগ্চ থেকেই আমাদের 
দেহের পুটি (টব 0৮161010) ও বৃদ্ধি (0310%/111) হয় । অর্থাৎ জীব-কোষগুলির ক্ষয়- 
পূরণ এবং নৃতন জীব-কোষের স্থষ্টি হয়। আর এ থেকেই আমাদের শরীরে উত্তাপ 
কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ-শক্তি জন্মায় । এক কথায় জীবের বেচে থেকে তার 
বিভিন্ন জৈবনিক কাজ সম্পন্ন করার জন্তে খাছ্যের প্রয়োজন । খাগ্য ছাড়া ফোন জীব 
বাঁচতে পারে না। একটি উন্নে যতক্ষণ কয়ল। দেওয়া! হবে, ততক্ষণই লেট! জলবে-_- 
কয়ল। পুড়ে গেলে উহ্ুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । তেমনি খাছ আমাদের শরীরে 
ইন্ধনের কাজ করে। জীব-কোষগুলি যতক্ষণ খাগ্-রস পায়, ততক্ষণ আমাদের 
শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ্বাভাবিক নিয়মে চলে । খাগ্যের অভাব হ'লে, প্রথমে দেহের 
সঞ্চিত খাছ ইন্ধন যোগায্, কিন্ত সেগুলি শেষ হ'লে, দেহের ক্ষয় হ'তে থাকে । এ 
ভাবে শেষ পধন্ত মৃত্যু হয়। 

সবুজ উত্ভিদ্‌ নিজের। নিজেদের খাছ প্রস্তত ক'রতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা তা পাবে 
না। তাই আমর! এবং বিভিন্ন প্রাণী খাগ্যের জন্তে উত্ভিদ্‌ কিংব। অন্ত প্রাণীর উপর 
নির্ভরশীল । মান্য খাদ্য হিসেবে অনেক জিনিসই খায়। দেশ, আবহাওয়াঃ এবং 
সেই দেশে কি কি খাছ্দ্রব্য পাওয়া যায়, তাঁর উপরই সেই দেশের লোকের কি 
খাদ্য হু'বে তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে । একজনের নিকট ঘা খাছ, অপরজনের 
নিকট তা খাছ না-ও হ'তে পারে। 

তবে আমর সাধারণতঃ চাল, গম, ভুট্টা, যব, মাইলো, এবারুট, বিভিন্ন প্রকারের 
ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, হুধ, ঘি, মাখন, দই+ চিনি এবং বিভিন্ন প্রকারের সেল খাস্চ 
হিসেবে ব্যবহার ক'রে থাকি । খাগ্কে ছু'টি অংশে ভাগ করা যায়--সাঁরাংশ 
(তব 901500) ও অনার অংশ (208810286)। খাছ্যের সারাংশ দেহের খান্ত- 
সালীতে বিভিন্ন পাচক রসের সাহাষ্যে জীর্ণ হয় এবং তার ফলে দেহের পুষ্টি হয়। 
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খাগ্ের অসার অংশ জীর্ণ হয় না, কিন্তু এগুলি থাকলে খাস্য জীর্ণ করণ, অজীর্ণ অংশ 
পরিত্যাগ করা প্রভৃতি কাজে সহায়তা হয় । 

খাগ্চকে আমর! যে ভাবেই গ্রহণ করি না কেন, বিভিন্ন রকম খাগ্চকে মোট ছয় 
ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-_- 

(১) কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাস্য (02:৮015019655 )-_চাল, গম, 
চিনি, ভুট্টা ইত্যাদি; 

(২) প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খান্ (7১006610৩ )-_-মাছ, মাংস, ডিম, ডাল 
ইত্যাদি; 

(৩) ক্যাট বা ন্সেহ-জাতীয় খাস্ত (7815 )-_ছুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল ইত্যা্ছি; 

(8) জল ( 98651) 

(৫) লবপলমূহ (98189); এবং 

(৬) ভিটামিনসমূহ (৮1895 )__ভিটামিন-এ, বি, সি, ভি, ইত্যাদি । 

যদি খান্তের সঙ্গে ভিটামিন ন। থাকে, তবে অপরাপর খাগ্গুলি শরীরের কোন 
কাজেই লাগবে না, ভিটামিন-শৃন্ত খাস্ঠ প্রাণহীন পুতুলের মতে? । তাই ভিটামিনকে 
থাগ-প্রাণ' বল! হয়। এই খাগ্চ-প্রাণের অভাবে আমরা খাদ্যের উপাদানগুলিকে 
ঠিকমত গ্রহণ করতে পারি ন! ব'লে ক্রমে আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, আর নান! 
রোগে ভূগতে থাকি । বাপি, পচা, ভেজাল দেওয়! খাগ্ের ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। 
টাটক। দুধ, টাটক1 শাক-সজী, কপি, মটরশুটি, ঢে'কি-ছাটা চাল, জাতায় পেষ। 
আটা, টমেটো, কমলা-লেবু, মাছ, ভিম গ্রস্ৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে । 
আজ পর্বস্ত ষোল রকমের ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। বে দেহের পুষ্টি ও 
বৃদ্ধির জন্তঃ এ, বি, সি, ডি, ই, এবং অন্তান্ত ভিটামিনগুলি অপরিহার্য । 

শরীরের পুঠটি সাধন ক'রতে হ'লে নিয়মিতভাবে খাস্ত গ্রহণ করলেই ত'' থেকে 
পুি হয় না। খাছকে পরিপাক ক'রে তা থেকে খান্তরস তৈরি করতে পারলে, 
তবেই আমাদের দেহের পুষ্টি সম্ভবপর হয়। সে জন্য আমর! যে খাদ্য খাই, ত। 
স্ম্বাছু, সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর কিন! সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার । এ ছাড়া খাদ্ঠের 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সব আছে কিনা, নেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন। যে খাছ্যে শরীঘ্ের বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং ক্ষয়-পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয়, 
উপাদানগুলি সবই উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, এবং যে খান্ নিবিষ্ট পরিমাণ “ক্যালরি” 
তাপ দেয়, তা'কে হুষম খাছ (78819090019) বলে। 
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(১) কার্বোহাইড়েট বা শর্করা-জাতীয় খাছ (052১0541555 ) 2 

আমাদের থাছের প্রধান উপাদান হ'ল কার্বোহাইডেে্ট । চাল, ভাল, গম, ওঠা, 
মাইলো, ঘব, চিনি, গুড় ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাা। আমরা 
সাধারণতঃ এগুলি নান! প্রকার উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। শর্করা-জাতীয় খাগ্ 
তুলনামূলক ভাবে স্থলভ এবং আমাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক এবং কর্ম- 
শক্তির প্রধান উৎস। 


শর্করা-জাতীয় থাচ্য-বন্তসমূহ কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা 
গঠিত হয় এবং তাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সর্বদাই ২ £১ এই অন্থপাতে 
থাকে; যেমন জলের অণুতে (৪9) থাকে । তবে যে কোন জৈব যৌগে এ দু'টি 
মৌলের অনুপাত জলের অনুরূপ হলেই যে তাকে এই গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত করতে 
হবে তা' নয়। এপ শ্রেণী-বিভাগের সময় অন্যান্য ধর্মের কথাও বিশেষভাবে বিবেচন। 
করা হয়। শর্করা-জাতীয় যৌগগুলির সাধারণ সংকেত 0,(ঘ্র ১0) 1 

এক অণু কার্বোহাইড্রেট কতগুলি সরল শর্করার অণু দ্বার গঠিত সে অন্থসারে 
এদের প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ কর! হয় 2-- 


1) মনো-ন্যাকারাইড (81০:7০-৪5০০1১871৫65 )--এই ধরনের শর্করাতে 
সাধারণতঃ ছয় অবধি কার্বন পরমাণু থাকে ; যেমন--গ্,কোজ (010০03৩), 
(০৫ল্ল:৪96), ফ্রক্টোজ (06771506) ইত্যাদি । জল-বিষ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ'র 
থেকে আরও সরল শর্কর! পাওয়া ধায় না। গুকোজ আওুরে পাওয়া যায়, তাই এর 
আর এক নাম ভ্রাক্ষা-শর্করা (01826 30581 )। চাকের মধু, ফুলের যধু; ইক্ছৃ- 
শর্করা, এবং স্টার্চেও গ্লুকোজ আছে। শিল্পে স্টার্চ থেকে গ্রকোজ উৎপন্ন কর] হয়। 
গ্কোজ সাধারণতঃ রোগীর পথ্য এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার 
মঠাই, ও জ্যাম ইত্যাদি তৈরি করতেও অনেক গ্কোজ-এর প্রয়োজন হয়। এ 
থেকে কত্রিম উপায়ে ভিটামিন-সি তৈরি করা হয়। 


(8) ওলিগোন্যাকারাইড (01780-85 0০015511655 )-এর অণুতে 
সাধারণতঃ ১২-টি কিংবা! ১৮-টি কার্বন পরমাণু থাকে । ছু"টি, তিনটি বা চারটি মনো 
স্তাকাঁরাইড অণু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এরূপ অণু গঠন করে। যেমন-- 
মণ্টোজ (০1288250911), স্থক্রোজ (01273590917) ইত্যাদি । জল বিশ্লেষণের 


ফলে এ থেকে মনো-স্কাকারাইভ অণুগুলি পৃথক হ'য়ে যায়। 
৪ 
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০2799011772 ০৪2506 
মণ্টোজ জল-বিশ্লেষণ গ্ুকোজ 
71750) 
(০ বু 220) ৯০৪] ৪০)৫1+0০6 71206 


স্থক্রোজ জল-বিশ্লেষণ গ্লুকোজ ফ,ক্টোজ 

দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা যে চিনি ব্যবহার করি, তা স্ক্রোজ। আখ থেকে 
পাওয়া যায় বলে এর আর এক নাম ইক্ষু-শর্কর] (08116-50887 )। কীট, তাল, 
খেজুর প্রভৃতির রস থেকেও এ চিনি পাওয়৷ যায়। আমাদের গ্রতিদ্িনের থা 
মিষ্টদ্রব্য হিসেবে এই চিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহ্বত হয়। তা ছাড়া এ থেকে 
রকমারি লজেম্স এবং মিছরী জাতীয় মিষ্ট খাছ্য প্রস্তুত করা হয়৷ 

(011) পলি-ম্যাকারা ইড (৮০19 -855০18878058)-- এ জাতীয় অণুর লাধারণ 
মংকেত (0৪ছু;005).। অনেকগুলি প্রকোজ-অণু পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
একপ অণুগঠন করে । যেমন- স্টার্ট, সেলুলোজ, ডেকৃসষ্রিন, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি । 
এসব পদার্থের জল-বিশ্লেষণের ফলে শুধু গ্লুকোজ পাওয়া যায় । 

(0০1 905)%+0750-৯ 20613, 50। 

আলু, চাল, গম, ভুট্টা, ষব, এবারুট+ আলু প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ বা 
শ্বেতমার থাকে । এদের যে-কোন একটি থেকে স্টার্চ তৈরি কর! যাঁয়। আমাদের 
খান্তের সর্বপ্রধান উপাদান হ'ল স্টার্ট। আর আমর] চাল, গম, যব, ভুট্টা, আলু 
প্রভৃতি যে-সৰ খাছ প্রতিদিন গ্রহণ করি, তাদের প্রধান উপাদান স্টার্চ। গ্লুকোজ 
প্রস্তত করতেও প্রচুর স্টার্চের প্রয়োজন হয়। পরিপাক-ত্রিয়৷ সম্পূর্ণ হইলে স্টার্চ 
্রকোজে পরিণত হয় এবং রক্তে গৃহীত হয়। তারপর রক্ত-আোতের সঙ্গে দেহের 
কো কোষে পৌছায় । সেখানে অক্সিজেনের সংস্পর্শে তার মৃদু-দহন-কার্ধ সম্পাদিত 
হয় এবং তার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আবার, দেহের উদ্বৃত্ত শর্কর1 যকুতে ও 
পেশীতে মাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয় । 

(২) প্রোটিন বা! আমিষ জাভীয় থা (1:০9851708) : 

আমরা প্রতিদিন খাগ্য হিসেবে কিছু না কিছু মাছ, মাংস, ডিম, ছুধ, অথবা মুগ, 
সুস্থর, ছো'ল+ মটর, সোয়াবীন প্রভৃতি ডাল-জাতীয় জিনিস খেয়ে থাকি। এগুলি 
হচ্ছে প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাগ্য। প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাঘ্ভের অপু- 
গুলি খুব জটিল নাইট্রোজেন-ঘটি্ভ যৌগিক পদার্থ। প্রোটিন অপুত্তে কার্বন, হাই- 
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ড(্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাঁড়াও সর্বদাই নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে; তাছাড়া 
কোনো কোনে! প্রোটিন-অণুতে সাল্কার ক্ষিংব। কস্করাসও থাকে । প্রোটিন ব্যতীত 
জীব-কোষের প্রোটোপ্লাজম (৮7091001880) তৈরী হ'তে পাবে না। প্রোটিন 
অণুতে শতকর। ৫৪ ভাগ কার্ধন, ৭ ভাগ হাইড্রোজেন, ১৬ ভাগ নাইক্রোজেন থাকে । 
কখনও কখনও কোনে! প্রোটিনে ১ ভাগ সাল্ফার কিংবা ০৬ ভাগ কস্ফরাসও 
থাকে। প্রোটিন-অণু কতকগুলি আযিনো-আযামিভ [ গ্, 08. 00০08 7- 
এর নমষ্টি। প্রোটিন'অহগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকের থেকে সব দিক দিয়ে ত্বত্ত 
এবং একটি প্রোটিন কখনও অপর একটি প্রোটিনের অনুরূপ হয় না। ইহাই 
প্রোটিনেব অন্যতম বৈশিষ্টা। আমিনোআযাসিভকে প্রোটিনের একক (1010) 
হিসেবে গণা কর] হয়। 

অসংখ্য আমিনো-আযলিভ -অণু পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক-একটি প্রোটিন 
অণুগঠন করে। এজন্য জল-বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়। সম্পাদন করলে, প্রোটিন বিয়োজিত 
হয়ে যায়, এবং তার কলে সবশেষে নান! গ্রকার আমিনো+আসিড অণু উৎপন্ন হয়। 

প্রোটিন---স্পলি-পেপউ্াইড---»সরল পেপটাইড-_- আমিনো-আযাসিড 

প্রকৃতি অন্ুপারে প্রোটিনগুলিকে তিন ভাগে ভাগ কবা হয়। যেমন, () সিম্পল 
প্রোটিন (3100016 7196911), (1) কনজুগেটেড প্রোটিন (0০010589160 7191917) 
এবং (11) ভিরাইভভ প্রোটিন (0611550. 71085117) | 

() সিম্পল প্রোটিন (5870016 7০6158)--এই গোষ্ীয় প্রোটিনসমূহ অন্তু 
কোন প্রোটিনহীন বস্তর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে না, এবং সবদাই বিশুদ্ধ অবস্থায় 
থাকে। যেমন--প্রোটামিন্স (970151013), হিস্টোন্স (131560063), আল্বিউমিন 
(1৮012), গ্লোবিউলিন.(310৮5110), ইত্যাদি । 

(1) কনজুগেটেড [প্রোটিন (0০120585150 ৮:০0851888)--এ গোঠীর 
প্রোটিন সদাই একটি প্রোটিনহীন বস্ত্র সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । যেমন, 
ক্রোমো-প্রোটিন (€01010170-0191611)--এখানে প্রোটিন রঙীন বস্ত্র সঙ্গে যুক্ত 
থাকে; ফস্পো-প্রোটিন (1595$7)9-0101610)--এখানে প্রোটিন ফস্ফোরিক 
আসিড (71)990191192010)-এর সজে যুক্ত থাকে । এই রকম গ্রাইকো- প্রোটিন 
(91১০০-0:051), লাঁইপে প্রোটিন (110০-1/016%) ইত্যাদি । 

(111) ডিরাইভড প্রোটিন (02115 [১০$637৩)--এই গোগির প্রোটিনসমূহ 
প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। জল-বিশ্লেষণ (17501915515) প্রক্রিয়ায় 
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এগুলি উৎপন্ধ হয়। যেমন--্রাটিন_»প্রোটিয়ান্ন (১:09698108) মেটাপ্রোটি 
(01605-7190612)-প্রোটিওজেস্‌ (:9659868)৯পেপ টোন (96০৩)-”পেপং 
টাইভ (0901৫০)-আযামিনেোঅ]াসিভ (410100-8০1) ইত্যটদি | 
সরল প্রোটিনের মধ্যে নিন্মলিখিত কয়েক প্রকার প্রোটিন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
() আ্যাল্বিউমিন-_ুধ, ভিমের লাদা অংশ, রক্তমস্ত এবং বিভিন্ন রকম 
দানাশস্তে এ-জাতীয় প্রোটিন পাওয়। যায়। 
(1) গ্লোবিউলিন--রক্তমন্তর এবং মাংসপেশ'তে এ-জাতীয় প্রোটিন পাওয়া ঘায়। 
(/) গ্রটেলিন-_ধান, গম প্রভৃতি দানাশস্তে পাওয়া যায়। 
(%) হিস্টোন-_ হিমোগ্রোবিনে পাওয়া ঘায়। 
(২) ্রোলামিন-_ ধান ও গষে পাওয়। যায়। 
(৬1) ্রোটামিন__স্তামন, হেরিং প্রভৃতি মাছের শুক্ররসে পাওয়1 যায়। 
(৬।) ক্ষেতরোপ্রোটিন-_চুল, পালক, নখ, খুর প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। 
বিভিন্ন রকম প্রোটিন (96105) বিশ্লেষণ ক'রে এ যাবৎ ২০ রকম আযমিনো- 
অ।া"সড (/50310-2,01)-এর সন্ধান পাওয়া গেছে । এগুলিই নান! ভাবে পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে নানাপ্রকার প্রোটিনের অণু গঠন করে। 
উৎসবের সময় ছেলেরা রঙিন কাগজ জুড়ে জুড়ে কেমন সুন্দর শিকল বানায়, 
আব তাদিয়ে ঘর সাজায়! এ-জাতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়ও সেই রকম 
ছোট ছোট অনেকগুলি অণু পরম্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে যেন এক-একটি শিকল 
গড়ে তোলে । এই ভাবে স্থষ্টি হয় এক-একটি অতিকায় অণুর শৃঙ্খল । বিজ্ঞানীর! 
তার নাম দিয়েছেন মহাণু (0০9151061), আর এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন মহাণুভবন 
(9০911036119901010) | 
কয়েকটি আমিনো-আমিভের পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল। এরূপ একটি 
অণুতে একই প্রকার কার্যকরী পুঙ্জ (680০6100081 8:০7) থাকে, এবং সেগুলি 
পরম্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করে। একপ প্রতিটি 
অণুতে বিশেষ রকম পার্্বশৃঙ্ঘল থাকে, এবং তাইতেই তার ম্বকীয়ত। বজায় থাকে । 
পলিপেপাইড শৃঙ্খল গঠন করার জন্য একের আযমিনো-পুঞগ (_ ৈনূঃ) অপরের 
কার্ক্সিল-পুঞ্জের (- ০09০9) সঙ্গে বিক্রয় করে । এর ফলে একটি ক'রে জলের অণু 
(350) উৎপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্জে পেপট্াইড-বন্ধ (১916 ০০৫) গঠিত হয়। 
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১ ডি? [9 1 ৫ 
॥ | ॥ 
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পাঁল-পেপটাইড শঙ্খল (সাধারণ সংকেত ) 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আমিনো-আমিডের সংকেত £-- 


বিন্রও 
আযামিনো-আযাদিডের | 
সাধারণ সংকেত-_ [7000০--0-- (-- 1 
7 
|. খ্রাইটসন (001 01176)-- -- 1 
2. আলোনন (%1210176)- -- শো, 
3». ভালিন (৬211061-- -- 07-07, 
০, 
4. আইসোঁলিউছসন (19০-160 01106)--- --07--075-0চঢাত 
| 
০, 
দ কিনাইল-আযালেনিন (1১0. 21011076)- -- (চা তেনত 
€. টাইরোদিন (]5105176)-- - 01০--0574--0 
মেরিন (991106)-- -- 07207 
৪. সিস্টাইন (0956011761-- -7 0799 
9. থি ওনিন 111715010116)-- -- 07--0ল্তঃ 
| 
. ০ 
10. আস্পারষ্টিক আসিড (48794616 9০10)-- | -- 082--0007 
11. গ্রটামিক আসিড (018621010 8010)-- 1 --072--085--00908 
12. লাইসিন (159176)-- .]|-210055)4--ানু ও 


ইত্যাদি ইত্যাদি। 
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ঞ্রো্টিন ছাঁড়া জীবন সম্ভব নয়। উত্ভিদ্ সাধারণতঃ নিজেদের প্রয্মোজনীয় 
প্রোটিন নিজের! সংঙ্গেষ করতে পারে, কিন্ত প্রাণীর! তা পারে না। তাই আমাদের 
প্রোটিনের জন্তে উত্ভিদ্‌ কিস্বা অন্ প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয় । আমাদের দেহের 
যেদ্‌-মজ্জা, মাংসপেশী এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ সবই প্রোটিন ছার! গঠিত। 
আমাদের শরীরের ক্ষয়-পৃরণ বৃদ্ধি এবং শক্তি ফোগানই প্রোটিনের প্রধান কাজ। 
মুগ, মুস্থর, মোয়াবীন, মটর, অড়হুর প্রভৃতি ডাল থেকে আমর! ঘে প্রোটিন 
পাই তাকে ভেষজ প্রোটিন (৮০29026৬০ 19:066105 ) বলে। মাছ মাংস, ডিম 
ছুধ ইত্যাদি প্রাণীর পেকে পাই বলে এদেরকে প্রাণিজ প্রোটিন (4001791-01016105) 
লে। প্রোটিনের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'লে নান! প্রকার আমিনো-আ্যাগিভ 
উৎপন্ন হয়। তারপর আযামিনো-আযাসিভ অঞুগুলি নানাভাবে সংশ্লরেষিত হয় । ফলে 
এসব থেকেই নানাপ্রকার জটিল দেহতন্ত গড়ে উঠে। ভেষজ প্রোটিনের চেয়ে 
প্রাণিজ প্রোটিন আমর সহজে হজম ( 45510011816 ) করতে পারি। 


(৩) ফ্যাট বা স্সেহ-জাতীয় খাদ্য (5): 

ছুধ, ঘি, মাখন, দই, চবি এবং তেল-জাতীয় খা্য-দ্রব্যগুলিকে ফাটি বা স্সেহ- 
জাতীয় খাদ্য বলে। ল্েহ-জাতীয় বন্তগুলি, কাঁধন, হাইড্রোভেন এবং অক্সিজেন 
পরমাণু দ্বারা গঠিত। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের অন্লপাতে থাকে না। 
এগুলি সবই জৈব আযাসিড এবং গ্লিনাঁরল থেকে উদ্ভূত এস্টার-জাতীয় যৌগ; তাই 
এদের অনেক সময় গ্রিসারাইভ (01/০০1106 ) বলা হয়। বিভিন্ধ শেহ-দ্রব্যে 
প্রধানতঃ স্টিয়ারিক আসিড, পামিটিক আযাসিড প্রভৃতির গ্রিসারাইড থাকে । সাধারণ 
উষ্ণতায় নেগুলি তরল তাদের তেল (০11) এবং যেগুলি কঠিন তাদের চি ( 886) 
বলা হয়। তেলে অসংপৃক্ত আযসিডের গ্নিসারাইভ অধিক পরিমাণে থাকে । এক্ষন্য 
নিকেল-চূর্ণ অনুঘটকের ( বাঁ, প্রভাবকের ) সহায়তায় হাইড্রোজেনায়িত ক'রে তাকে 
অর্ধতরল ন্েহ-পদ্াার্থে পরিণত কর! যায়, ঘেমন--বনম্পতি | 


০72০9754+17000.1২ 0৮ :0.00.£ 
] | 
০70 +770007 -৯ ০8.09.00.৮২৮ + ওল্+0 


| 
০750 +770060.৮ যেন ১0.0:0.৮২৮ 
গ্লিপারল স্নেহজ আসিড ফ্যাট বা স্রেছ-পদার্থ 
ন্বেহ-জাতীয় পদার্থ আমর? উত্ভিদ্‌ এবং প্রাণী উভয়ের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি। 
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নারকেল তেল, সরষের তেল, বাদাম তেল, বনস্পতি ঘি, অলিভ অয়েল ইত্যাদি উত্ভিদ্‌ 
থেকে পেয়ে থাকি । আর বিভিন্ন গ্রকার ডালে এবং চাল ও আটাতেও কিছু পরিমাণে 
স্বেহ-জাতীস় পদার্থ থাকে । ঘি, মাখন, দুধ, মাছের তেল, মাংসের চবি ইত্যাদি প্রাণিজ 
শ্রেহ-জাতীয় পদার্থ। স্ষেহ-জাতীয় পদার্থ শর্করা এবং প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশী 
শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। দেহের মধ্যে নানা প্রকার এন্জাইমের (বা, উৎসেচকের) 
সহায়তায় ফ্যাট ব1 জেহ-জাতীয় পদার্থের মৃছু-দহন-ক্রিয়ার কলে প্রচুর “ক্যালরি 
তাপ উৎপন্ন হয়। আর কিছু পরিমাণে ফ্যাট ব! স্েহ-জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে 
দেহের মধ্যে মজুত ভাণ্ডার (মেদ বা চবি ) গড়ে তোলে । এই সঞ্চিত খান, উপবাস 
বা অনশনের সময়, সাময্মিক ভাবে শরীরের শক্তি ঘোগায়। 
পুষ্টি £ 

সবরকম প্রাণীই পরভোজী, অর্থাৎ খাছ্ের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্ভিদের 
উপর নির্ভরশীল। এর নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি ক'রে নিতে পারে না। 
অপরদিকে সব রকম সবুজ উদ্ভিদই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরি 
ক'রে নিতে পারে, অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে তারা ম্বনির্ভরশীল। 

বিভিন্ন প্রাণীর পুষ্ট-পদ্ধতিকে মোটামুটি দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়__ 
(1 শ্যাপ্রোজোইক (5980109291০) এবং (2) হোলোজোইক (189192010 )। 
কোন কোন প্রাণী অতি সরল ও তরল খাছ্ছ গ্রহণ ক'রে দেহের পুষ্টি সাধন করে । 
এর নাম স্তাপ্রোজোইক পুষ্টি । আর যে পুষ্টি-পদ্ধতি জটিল ও কঠিন জৈব খাচ্ গ্রহণ, 
পাঁচন, শোষণ এবং অপাচ্য অংশের বহিষরণ দ্বার। সম্পন্ন হয়, তাকে হোলোজোইক 
পুষ্ট বলে। সাধারণ এক-কোধী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যস্ত সকল জাতের প্রাণীই 
এই পদ্ধতিতে দেহের পুষ্ট-সাধন (01110101)) ক'রে থাকে । বিপাক (1০2৮- 
91150 ) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে আমরণ বুঝতে পারি, তুক্তদ্রব্য দেহের মধ্যে 
প্রবেশ করার পর তার কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়, এৰং তার শেষ পরিণতি 
কি হুয়। 

বিপাক নির্ভর করে প্রধানত: কয়েকটি গ্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর । আর 
তাতে সহায়তা করে আমাদের দেহ-নি:হ্ত নানাপ্রকার এন্জাইম (15725136 ) বা 
উৎসেচক। এগুলি অত্যন্ত জটিল প্রোটিন-জাতীয় জৈব প্রভাবক (বা, অনুঘটক ) 
( ০812151)। এবা বিপাক-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ অত্যন্ত হুট্ুভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে, কিন্ত নিজের। অপরিবন্তিত থাকে । উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট এন্জাইম একটি 


৫৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ বা বিক্রিয়কের উপরেই ক্রিয়া করতে এবং তার পরিবর্তন 
ঘটাতে পারে । এদের মধ্যে যেন রয়েছে তালা-চাবির সম্পর্ক__একটি তালায় একটি 
মাত্র চাবিই লাগে, অন্য চাবি দিয়ে ওই তাল খোল। বা বন্ধ করা যায় না, এ-ও 
সেইরকম। মালুষের বেলায় নিয়লিখিত চারটি গ্রক্রিয়। বিপাকের অস্তভূক্তি। 
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চিত্র ২1 দানুমের উদর-গহবরে আ.ছ পক্থল?) হুদ্রান্, বৃহদন্ বকুৎ্ অগ্ননাশয় ইত্যাদি । 


(1) থাভযগ্রহণ (17989581019 )-্খাগ্দ্রব্য প্রথমে মুখে গ্রহণ করা হয়। 
সেখানে দত্ত সাহায্যে তার ছেদন, চর্ণ ও পেষণ-ক্রেয়া সম্পাদিত হয়। এর ফলে 
তা কুচ্ম হয়ে লালার সন্ধে মেশে । বলা বাছুল্া, খাদ্যদ্রব্য যত হুল্মাংশে বিভক্ত 
হয়, তার উপর বিভিন্ন জারক-রসের ক্রিয় তত সহজে সম্পাদিত হয় । পা 


জীবের ক্রমবিকাশ ৫৭ 


(1) পর্িিপাক-ক্রিস্তা (101858807 )--খাদ্যত্রব্য মুখ থেকে যায় পাকস্থলীতে 
এবং সেখান থেকে যায় ক্ষুত্রান্ত্রে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রফম জারক-রস নিঃহ্ত 
হয়। যেমন, লালার মধ্যে থাকে টায়ালিন (15911) নামক এন্জাইম ব 


উৎসেচক। পাকস্থলীতে নিঃস্যত হয় 
পাচক-রস (2955010 30109 )। এর 
মধ্যে থাকে হাইড্রোক্লোরিক আাসিড এবং 
পেপসিন (60510) ও রেনিন (:510115) 
নামক এনজাইম) আর ক্ষুদ্রান্তে নিঃক্ত ইত ও. 1711 / টা 
হয় পিত্তরস (0119), অগ্যাশয়-রস 11117 - 
( 78009168110 10106 1 ও আম্তিক রস 
( 11009511172] 100106 ) | অগ্রযাশয়-রসে 
থাকে আমাইলেজ (80)51856), ট্রিপ. সিন 
( [90911 এ লাইপেজ (11859) 
নায়ক এনজাইম, আর আস্তিক রসে চিত্রহ১। মানুষের লাল! নিঃসারক গ্রন্থিসমত 
থাকে ইরেপ.মিন (6191817 ), স্থক্রেজ ( 58175215 6181005 )। 
( 5০896), ল্যাক্টেজ (1801859 ) এবং মন্টেজ ( 25816850 ) নামক এন্জাইম। 
বিভিন্ন এন্জাইমের ক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ জীর্ণ হতে থাকে । স্ুক্াংশে বিভক্ত 
এবং লালার সঙ্গে মিশ্রিত খাদ্যের পরিপাঁক-ক্রিয়! শুরু হ্য় মৃখবিবরে, পাকস্থলীতে 
গিয়ে তা আরও অগ্রসর হয় এবং সম্পূর্ণ হয় ক্ষুপ্রান্ত্রে গিয়ে ! 

যক্ুত-নিঃহ্থত পিতৃ অল্ধ্মী পাকমণ্ডের অস্তভাব নষ্ট করে এবং ক্ষুপ্রান্ত্রে বিভিন্ন 
উৎসেচকের ক্রিয়া সার্ক ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। 
তাছাড়া পিত্ত খাদ্যের সেহপদার্থের সঙ্গে মিশে একটি ইমাল্শন (919015100 ) বা 
অবদ্রব প্রস্থত করে। এর উপরে লাইপেজ সহজেই ক্রিয়। করে এবং তাকে গ্রিসারল 
এবং মেহজ অ]াসিডে পরিণত করে । বিভিন্ন স্থানে যেসব বিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, 
মেগুলি প্রকৃতপক্ষে জল-বিশ্লেষণ (17501091515) ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন-- 
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ং ঘ ২? 

(মনন ).০০০8 শা &ন(খান.).০০০ূ &ঘমছ.).০০07 ইত্যাদি 
পেপ.নিন, রেনিন, দ্রিপ.সিন, ইরেপ.সিন ইত্যাদি নানা প্রকার আমিনেআ্যাসিভ | 


(9) ০7৪০, 0০0০, ০1790 7 +- 2১ ০9075 
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স্েহ-পদার্থ গ্রিলারল স্েহজ আসিভ 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝ গেল যে, পরিপাক-ক্রিক্ন! সম্পূর্ণ হলে নিন 
লিখিত পরিবর্তনগুলি সম্পাদিত হয়-- 
(৪) স্টার্চ (কার্বোহাইড্রেট ) সরলতম শর্করা গ্লুকোজে পরিণত হয়; 
(৮) প্রোটিন নানাপ্রকার আঁমিনেো-আযাসিডে পরিণত হয়; এবং 
(০) ন্সেহ-পদার্থ গ্লিপারল ও নানাপ্রকার ম্বেহজ আসিডে পরিণত হয় । 


(0) অবশোষণ (৯৮৪০:০০)- জীর্ণ খানের সারাংশ ক্ষুদরান্ত্রের সাহায্যে 
অবশোধিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্ররে ভিতরের আবরণে অসংখ্য সুন্ছ্ শুয়ার মতে। শোষক- 
যন্ত্র (৬1111) আছে। সরল শর্করা এবং 
আমিনো-আ্যামিডগুলি পোজান্থজি 
শোষক-যন্ত্রেরে মধ্যে অবস্থিত নাড়ী- 
জালকে (08011121095 ) গরবেশ করে। 
ন্রেহপদার্থ জীর্ণ হলে স্সেহজ আসিডগুলি 
যকত নিঃসৃত পিত্তের সাহায্যে ইমাল্সনে 
(বা, অবদ্বে) পরিণত হয় এবং নাভী- 
জালকের মধ্যে গৃহীত হয়। ন্মেহ-পদার্থের 
ই কিছু অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্েহকণ] (৫10201915 

এ ০? %৫)-বূপে ল্যাক্টিয়েলের মধ্যে প্রবেশ 
করে। এগুলি সেখান থেকে লপিকা- 
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8, ্ে নালীর (110701800 $98$615 ) ভিতর 
দিয়ে গিয়ে শেষে শিরাঁর (৮5105 ) মধ্যে 
চিত্র ২২। শে।বক-যন্ত্র (৬1111) প্রবেশ করে। 


খাগ্ের ভ্রবীভূত অংশ শোষিত হয়ে রক্ত-মধ্যে গৃহীত হয় এবং রক্তক্রোতের 


জীবের ক্রমবিকাশ ৫ 


সঙ্গে দেহের কোষে পৌছায় । সেখানে খাগ্ঘরস প্রোটোপ্লাজম-এর অঙ্গীভৃত হয়। 
এর নাম আভতীকরণ (48510118602) । পরে অক্সিজেন-সংস্পর্শে এবং নানাপ্রকার 
এন্জাইমের সহায়তায় এদের মৃদু-দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 

আযমিনোআ্যাসিড অগুগুলি থেকে ক্রমে জটিলতর ও বৃহ্ত্বর অণু সংঙ্টেষিত হয় 
এবং ত1 থেকে জটিল দেহতন্ত গড়ে ওঠে। 

দেহের উদ্বৃত্ত শর্কর। ষরুতে (11591) ও পেশীতে গ্লাইকোজেন-রূপে সঞ্চিত হয়। 
অপরদিকে আমিনো-আযামিডের উদ্বৃত্ত অংশ যকৃতে গিয়ে ডিআযমিনেশন-প্রক্রিয়ায় 
ইউরিয়। ও গ্লাইকোজেনে রূপাস্তরিত হয়। ইউরিয়া! রক্ত-প্রবাহ্র সঙ্গে বুকে (00116) 
পৌছালে, সেখানে মৃত্রের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। আর উদ্বৃত্ত স্বেহ-পদার্থ চবি-রূপে 
চাষড়ার শ্রীচে এবং উদর-গহ্বরে সঞ্চিত হয় । 

(%) অপাচ্য অংশের বহিক্ষরণ (6£5581০)--খাছ্দ্রব্য পাচিত ও 
শোষিত হওয়ার পর কিছু অংশ অপাচিত থেকে যায় । এই অংশ দেহের বাইরে 
পরিত্যক্ত হয়। 

আযামিবার মন্দো এক কোষী প্রাণীর বেলায়, খাগ্-গ্রহণের বিপরীত পদ্ধতিতে, 
প্লাজমালিমার সাহায্যে কোন স্থান দিয়ে অজীর্ণ অংশ দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় 
হাইড্রার মতো একনালী-দেহী প্রাণীর কোনো পায়ুছিত্র নেই। এদের বেলায় 
খাগ্ের অজীর্ণ অংশ প্রধানত: দেহ-প্রাচীরের লক্কোচন-প্রসারণের দ্বারা দেহ-গহ্বরস্থিত 
জলের সঙ্গে মুখ-ছিদ্রের ভিতর দিয়েই দেছের বাইরে চলে যায়। উচ্চতর প্রাণীদের 
বেলায় এই অজীর্ণ অংশ সাধারণত: সাময়িকভাবে মলাশয়ে সঞ্চিত হয়। তারপর 
মলাশয়ের পেশী-প্রাচীরের সন্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা পায়ুছিদ্র দিয়ে দেহের 
বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

1 বিশেষ দ্রষ্টবা--স্টা5 আমাদের খাছ্যঃ কিন্তু সেলুলে।জ নয়ঃ যদিও উভয়প্রকার পদার্থই বনু-সংখক 
্ুকোজ অণুর সমবায়ে গঠিত। এর প্রধান কারণ আমাদের পাকস্থলীতে দেলুলোজ জীর্ণ করা'র উপঘোগী 
উৎসেচক উৎপন্ন হয় না। 

অপরদিকে, সেলুলোজ হ'ল ভূণভোধী প্রাণীদের প্রধান খাগ্য। তৃণভোজী প্রাণীরা যে" দেলুলোজও 
হজম করতে পারে, সার কারণ, তার্দের পৌষ্টিক নালীতে এমন ব্যাকটিরিয়! বাস করে। যা! প্রয়োজনীয় 
উৎসেচক উৎপন্ন করে। উইপোকার পোষ্টিক নালীতে দেলুলোজ জীর্ণ করার উপযোগী উৎসেচক এমনিই 
উৎপন্ন হয়। তাই কাঃ, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি উইপোকার ন্বাভাবিক খাছ্য | ] 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
হাসন 


কাজ করাব জন্য প্রত্যেকেরই শক্তি প্রয়োজন ! মানুষ এবং অন্তান্ত উষ্ণ-শোণিত 
প্রাণীর দেহে নিদিষ্ট উষ্ণতা বজায় রাখার জন্যও শক্তির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া 
দেহ-কোষে প্রোটোপ্লাজম হৃষ্টি, কোষ-বিভাজন, বৃদ্ধি ও নানা গ্রকাঁর জৈবনিক 
কাজগুলি সম্পাদনের জন্তও প্রতিটি জীবেরই শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ অচল, 
কাজেই তাদের তুলনায় সচল জীবদের শক্তির গুয়োজন হয় বেশী। 

জীবদেহে কোষের ভিতরে শ্বনন-ক্রিয়ার (99017861017) মাধ্যমে খাগ্ঠি্রব্যের 
মুহ-দহনের ফলে শক্তি উৎপন্থ হয়। এ্বসন-প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জীব অক্সিজেন গ্রহণ 
করে। এই অক্সিজেন দ্বারা খাগ্যদ্রব্য জারিত (0%101590) বা উপচিত হয়। এর 
ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়, আর কাধন ডাই-অব্জাইড গ্যাস এবং জলীয় বাম্প পরিত্যক্ত 
হয়। শ্বঘন জীব-জগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । যে-কোন উদ্ভিদ ব। প্রাণী-দ্হের 
প্রতিটি জীবন্ত কোষে আমৃত্যু এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে । কোম্বমধ্যে অবস্থিত 
নানা প্রকার এন্জাইম বা উৎসেচক এই প্রক্রিয়। সম্পাদনে সহায়ত। করে । 

বিভিন্ন জীবের দৈহিক গঠন বিভিন্ন বকম। কাজেই "তাদের অক্সিজেন গ্রহণের 
পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম নিরশ্রেণীর গ্রাণাদেহেব ডিতরের গঠন উচ্চশ্রেণীর চেয়ে 
অনেক সরল। তাই এক-কোষী প্রাণী, যেমন--আযামিবা, অখব বহুকোষী প্রাণী, 
ষেমন--হাইড্রা (যাদের দেহে রক্ত নেই), এরা পরিবেশ থেকে সরাসরি অক্সিজেন 
গ্রহণ করে এবং ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় (101005107 ) 
দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করে থাকে। কিছু কিছু 
উচ্চশেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের বহিম্থকের 
মাধ্যমে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। 
এই অক্সিজেন দেহের ভিতরের রক্তের সঙ্গে মিশে 
যায়। রক্তের পরিবহণের সঙ্গে সঙ্গে এই অক্সিজেন 
দেহের কোষে-কোষে ছড়িয়ে পড়ে। 

জলের মধ্যে যেপব মেরুদপ্তী প্রাণী বাস করে, তাদের মধ্যে মাছই প্রধান । 
এদের স্বাসঘন্ত্র ভাঙ্গার প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র। মাছের ছু'টি কান্কোর নীচে 
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থাকে ফুল্কা। আর এই ফুল্কার লাহাযোই জলে ত্রবীভূত অক্সিজেন শোঁধণ ক'রে 
নেয়। ফুলকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত-জালিক। থাকায়, অক্সিজেন সহজেই 
রক্তের সুজে মিশে গিয়ে দেহের সবত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। 

কিন্ত উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমন-_ 
ব্যাড), এদের শ্বাসকার্ধ সম্পাদিত হয় 
ছু'ভাবে। যখন ছোট ব্যাঙাচি অবস্থায় জলের 
মধ্যে থাকে, তখন তার মাথার পিছন দিকে 
ফুল্কা থাকে এবং তারই সাহায্যে ব্যাঙাচি 
জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ ক'রে নিতে 
পারে । আর কিছু পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ 
করে দেহের পাতল। বহিস্থকের সাহায্যে । 
কিন্তু ব্যাঙাচি দশ! অবলুষ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই 
ইল্কাগুলিও লুপ্ত হয়ে যায়, আর সেই চিত্র ২৪ । মাছ ফুলৃকার সাহাযো জলে দ্রবী- 
সঙ্গে তৈরী হয় নতুন ফুসফুল। এই ফুসফুসই ভূত অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে ্বাসকাধ চালায় 
হচ্ছে ভাঙ্গার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যাঙের নাসারছ্ধের ভিতর দিয়ে 
বাস প্রবেশ কররে প্রথমে মুখবিবরে যায়। পরে মুখ-বিবরের পেশী নস্কোঁচনের ফলে 
সেই বাষু্র্যাকিয়। (.01080-0200621 ০1)910061) দিয়ে ফুসফুসের রক্ত-জালকে 


পিয়ে পৌছায়। এখানে বায়ুর অক্সিজেন রক্তের সঙ্গে মিশে যায় । 


মান্য এবং অন্যান্ত উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে স্বাসকার্ধের প্রধান অঙ্গ হ'ল ফুপফুস। 
ফুসফুন ও শ্লৈশ্মিক বিল্লীর সাহায্যে প্রথমে বাহ্‌ এবং পরে কোষের ভিতরে অন্তস্থ 
শ্বাসকাধ সম্পাদিত হয়। 


উদ্ভিদের পৃথক্‌ শ্বাস-অঙ্গ নেই। কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতায় অসংখ্য 
পত্ররন্ধ আছে । এছাড়া কাণ্ডের অথবা মূলের কিংবা! ফলের ত্বকের উপর ছোট 
ছোট ভ্রস্থান (৫50০6) থাকে । এইসব পত্ররন্ধ বা ভর্রস্থান দিয়ে উত্ভিদ্‌ বায়ু 
থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ ক'রে থাকে । কারণ, উদ্ভিদের কোষের মধ্যে যে পরিমাণ 
অক্সিজেন থাকে, তা শ্বাসকাষের পক্ষে যথেষ্ট নয় । তবে দিনের বেলায় সালোক- 
সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেনের কিছুটা কাজে লাগে শ্বাসৃকার্ষের জন্তে । 


উল্লেখ্য যে, বায়ু থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকাধ শুধু কোষের ভিতরেই 
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হয়ে থাকে। আর কোষমধ্যস্থ মাইটোকন্ডিয়া (66০০১000719) থেকে প্রাপ্ত 
কতকগুলি এন্জাইম (12506) বা উৎসেচক দ্বারা শ্বাসকার্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
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চিত্র ২৫। মানুষের বক্ষ-গহবরে ফুসফুস ও হৎপিখডর অবস্থান । 

প্রথমে গ্লাইকোলিসিস-প্রক্রিয়ায় (91)001)518) গ্লুকোজ থেকে ধাপে ধাপে 
পাইরুভিক আমি উৎপন্ন হয়। ছিতীয় প্ধায়ে পাইরুঙ্ডিক আযাসিড থেকে ধাপে 
ধাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়। পাইরুভিক আসি ভাঙ্গবাঁর এই 
জটিল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী হান্স ক্রেব্স, তাই 
এর নাম দেওয়া হয়েছে ক্রেবস চক্র (80685 ০/০1০)। এইসব জটিল বিক্রিয়ার 
রহস্য সমাধানে কৃতিত্বের জন্যে এই ধিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কর! 
হয়েছে। 

ক্রেবস-এর সাইনত্রিক আালিড-চক্রে শক্তি পাইরুভিক আযাদিভ থেকে শ্বসন 
সংক্রান্ত উৎমেচকগুলিতে (1802)7065 ) সঞ্চালিভ হয়। এই সময় বিভিন্ন উৎসেচক 
বিজারিত (চ১৪৫০০৪৫) বা অপচিক্ত হয় (কারণ, তার সঙ্গে হাইড্রোজেন বা 
ইলেক্ট্রন যুক্ত হয়), এবং কার্বন ডাই-অক্লাইভ গ্যাস বর্জ্য পদার্থরূপে মুক্ত হয়ে আসে। 
এই জটিল প্রক্রিয়ার প্রথম লগ্নে পাইরুভিক আযাসিভ থেকে আযাসিটাইল-কেএন্‌ 
জাইম:এ নামক সক্রিয় পদ্ার্থট উৎপন্ন হয়। এর সঙ্গে ক্মালো-আযাসিটিক আপিডের 
বিক্রিয়া ঘটলে পাওয়! যায় সাইট্রিক আামিভ। এ থেকে ধাপে ধাপে কয়েকটি 
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[ অক্সিজেন না থাকলে, পাইরুভিক আযাসিভ নিয়লিখিত পদ্ধতিতে ল্যাকৃটিক 
আযাসিভে অথব। ইথাইল আযল্কোহলে পরিণত হয়। কিন্তু অক্সিজেন থাকলে, 
ক্রেবস-চক্র অনুযায়ী বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে । 7 
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বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে অক্মালো-আ্যানিটিক আযাসিভ পুনরুৎপাদিত হয়। 
এজন্য বিক্রিপ্বার শৃঙ্খলটি অব্যাহত থাকে । 

উত্ভিদের দ্রুত বর্ধনশীল অংশে, ষেমন--অস্করোদগমের সময় বীজে, ফুল কোটার 
সময় কুড়িতে, এবং পাকবার সময় ফলে, শ্বসনের হার বেশী হয়। 

উত্তিদের ক্ষেত্রে খননের হার সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী হতে দেখ! ষায়। কারণ, 
তখন অঙ্জার-আত্তীকরণ বন্ধ থাকে। প্রাণীদের বেলায় দৈহিক পরিশ্রমের সময় 
বাহিক শ্বসনের হার বেড়ে যাঁয়। শিশুর বাহক শ্বমনের হার একজন প্রাপ্তবয়স্কের 
শ্বসনের হারের প্রায় ছিগুণ থাকে । 

শ্বলনকালে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাছ ব্যবহৃত হয় । তবে 
প্রয়োজন হলে, ন্েহ-পদার্থ এবং প্রোটিন-জাতীয় পদার্থও ব্যবহৃত হতে পারে। 
শীত-ত্তস্তের (22199008000) সময় অনেক প্রাণীর দেহে (যেমন, ব্যাও ) সঞ্চিত 
ন্েহ-পদার্থ এজন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
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এখন সমগ্র বিক্রিয়াটি সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ কর] যায় :-_ 
গ্রকোজ আক্সিজেন কার্বন জল তাপ-শক্তি 
ডাই-অক্সাইড | 


অষ্টঘ পরিচ্ছেদ 


আভ্যন্তরীণ পরিবহণ 


খাছাপ্রবা, বর্জাপদার্থ এবং জল দেহছেব এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে পরিবহণেৰ 
জন্য সব রকম উদ্ভিদ ও প্রাণীব দেহে নিদিষ্ট পবিবহপ্ ব্যবস্থা (11728089011 
81181186076) রয়েছে | নিয়-শ্রেণীব উদ্ভিদ ও গ্রাণীব। সাশাবণতঃ ব্]াপন-গ্রক্রিয়। 
দ্বাৰা বিভিন্ন পদার্থ ( প্রয়োজন অনুযায়ী ) জল মাধ্যমে শোষণ ও ব্জন ক'রে 
থাকে। উচ্চ শ্রেণীব উদ্ভিদের দেহমধ্যে অবস্থিত কোষ ও কলাগুলিতে বিভিন্ন 
পদার্থেব চলাচলেব জন্য বিশেষ ধরনেব পবিবহুণ-বাবস্থা আছে। 

প্রানিদেহেব সংবহুন-ব্যবস্থ। উদ্ভিদদেহ থেকে সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র। যদিও নিয় শ্রেণীর 
গ্রাণী । স্মেন-আ্যামিবা ) থেকে আব্ভ ক'বে উচ্চ শ্রেণীব প্রাণী পযন্ত ( মানুষসহ ) 
লব বকম মেকদণ্ী প্রাণীব দেহেই খাদ্য এব” জল দেহাভ্যন্তবে সবল এবং 
তবল হওয়াব প্রবে সবামরি কোমসমুহে অথবা বন্ধে শোষিত হয় ব্যাপন অথবা 
অভিন্ত্রবণ-প্রক্রিয়াষ (959009519) | সাঁধাবণভঃ উচ্চ শ্রেণীর প্রানিদেহে শ্্ক্্রাস্তেব 
মপ্যে খাগ্যবস্থ জীর্ণ হয়ে সবল-ম উপাদানে পরিবতিত হয়, এবং সেখানে ষে-স৭ 
শোষক-নালী (৮1111) থাকে, তাদের সাহায্যে এ সব খাছ্ছাদ্রব্য শোষিত হয়ে রক্ত 
প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায় এব" দেহেব অন্তান্ত কোষসমূহে পৌছায় । 
উদ্ভিদদেছে পরিবহুণ-ব্যবস্থ1 £ 

জল চাড। উদ্চিদ বাচত্তে পাবে ন।। নিগ্ন শ্রেণীব উদ্ভিদ থেকে আর্ত ক'রে 
উচ্চ শ্রেণীব উদ্ভিদ পযন্ত, লব বকম সবুজ উদ্ভিদই নিজেদেব দেহাভ্যন্তরে খাছ 
প্রস্থত কবে, মাটি খেকে শোষিত রস | বা, জলীয় ডুবণ ) এবং বাু থেকে সংগৃহীত 
কারবন ভাই-অক্মাইডেব সহায়তায় । বিভিন্ন উত্ভিদেব জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিও 
বিভিন্ন বকম। আবার উদ্ভিদ যখন খাস্ছ প্রস্তত কবে, তখন সেই খান্য উদ্ভিদদেছের 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তবেব জন্যে 9 নিদিষ্ট পবিবহুণ- পদ্ধতির প্রয়োজন 
হয়। তবে সব বকম উদ্ভিদেরই পরিবহ্ণব্যবস্থা আংশিক ভাবে, অথব] সম্পূর্ণরূপে, 
নির্ভর করে ব্যাপন অথব। অভিভ্রবণ-প্রক্রিয়ার উপর । 

যে প্রন্তিয়ায় ছু'টি বিভিষ্ন ঘনত্বের পদার্থ একটি সম-ঘনত্ব পদার্থে পরিণত হয়, 
তাঁবই নাম ব্যাপন (7917851090)। অন্য একটি পৰীক্ষায় দেখা! গেছে, ছু'টি 
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বিভিন্ন ঘনত্বের তরল পদার্থ একটি অর্ধ-পারগমা বিজী (56710610)68615 
2751000181৩ ) ছার! পৃথক্‌ হয়ে থাকলে, ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় কম ঘনত্ববিশিষ্ট তরল 
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চিত্র ২৬। মুলরোম দিয়ে কোষাস্তর অভি- 
শ্রবণ-প্রক্রিয়ার মাটির রম (৭1১ জলীয় দ্রবণ) 
বহির্মজ্জ।য় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে 
জাইলেম-টিহ্তে পৌছায় । (মূলের অল্স 
একটু অংশের প্রস্থচ্ছেদ এখানে দেখানো 
হয়েছে । ) (বিবধিত) 


পদার্থের অনুগুলি বেশী ঘনত্ববিশিষ্ট তরল 
পদার্থের অণুগুলির তুলনায় দ্রুতবেগে চলে । 
আর এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ 
না তরল পদার্থ ছু'টি সম ঘনত্বে পরিণত 
হয়। এই ধরনের ব্যাপনকে অভিন্রবণ 
(093)0515 ) বলা হয় । 

শৈবাল-জাতীয় নিম শ্রেণীর উদ্ভিদের 
সকল দেহ-কোষই এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ল্যাবরেটরী (বা, গুয়োগশাল), এবং প্রতিটি 
কোষই নিজেদের খাছ প্রস্তুত করতে সক্ষম 
( দেহ-কোষে সবুজ-কণ। থাকায় )। সৃতবাং, 
এইনব উদ্ভিদের কোন প্রকার পরিবহণ- 
ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। তবে কোন 
কোষের জল বা খাছযের প্রয়োজন হুলে, 
ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় অন্য কোষ থেকে জল বা 
থাগ্ধ পেয়ে থাকে । উল্লেখা যে, উচ্চ শ্রেণীর 
কোন কোন সামুদ্রিক শৈবালের ক্ষেত্রে কিছু 


কোষ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পরিবহুণ-প্রালী হ্যটি করে। 

ছত্রাক জাতীয় উত্তিদ নিজেদের খাদ্য প্রস্তত করতে পারে না। কারণ, 
তাদের দেহে সবুজকণা থাকে না। এজন্য এর! যে বস্তর উপরে জন্মায়, সেই বস্ত 
থেকেই, তাদের নোঙর কর! অঙ্গের (40010911718 01821) ) সাহায্যে, খাস্ত 
শোষণ ক'রে তারপর ব্যাপন অথবা! অভিত্র বণ-্রক্রিয়ায় অন্য কোষে পাঠিয়ে দেয়। 

মস্‌ (বা, সবুজ শেওলা )-জাতীয় উদ্ভিদে প্রথম ছোট পাতার উত্তব হয়েছে । 
কিন্ত এসব উদ্ভিদের কাণ্ডে অথবা পাতায় শিরাত্মক কলাসমহি তৈরি হয়নি 
সুতরাং, পরিবহৃণ-ব্যবস্থার জন্ত এক্ষেত্রে পাতার এবং কাণ্ডের মধ্যস্থলে এক প্রকার 
শক্ত প্যারেনকাইমা-কলা দেখা যায়, এবং এই কলার সাহাষ্যেই খান্ধ এবং জল 


পরিবাহিত হয়। 


কিন্তু ফার্ন-জাতীয় উত্ভিদে খাগ্চ এবং জল পরিবহণের জন্য নিদিষ্ট শিরাত্মক 


জীবের ক্রমবিকাশ ৬ 


কলাসমইর সমাবেশ দেখ! ধায়, এবং এই শিরাত্ষক কলাসমী জাইলেষ, এবং ক্লোয়েম 
কল? দ্বারা গঠিত। অপরদিকে জাইলেম কলাতে ট্রযাকীড-নামক (1:901)5108 ) 
এক প্রকার কোষ দেখ! যায়। এই 
কোষগুলি যখন পূর্ণ অবস্থ। প্রাণ্ড হয়, 
তখন এর প্রোটোপ্রাজম নষ্ট হয়ে যায় 
এবং সাধারণভাবে কোবগুলিকে মৃত 
কোষ বল! হয়। এইসব কোষের কোষ- 
প্রাচীরে কিছু কিছু ছোট গর্ত (7169 ) 
দেখা যায়। এইসব গর্ভের মাধ্যমে 
একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের 
সংযোগ স্থাপিত হয় । স্থতরাং, মাটি 
থেকে জল এবং অন্তান্ত লবণসমূহ 
ফুলবোম দ্বার শোষিত হয়ে, কোষাস্তর 
অভিআবণ-প্রক্রিয়াতেঃ সেগুলি এসে 
উপস্থিত হয় শিরাত্বক কলাসমষ্টির 
বাইরের কলায়। এখান থেকে 
'জাইলেম-কলার ট্র)াকীডকোষে জল 
প্রবেশ করে, প্রধানত: অভিশ্রবণ চাঁপ 





চিত্র২৭। এক-বীজপত্রী উত্ভিঙ্গের মূলের 


(98996০ 19758885 ) এবং মূলজ রস্থচ্ছেদ (বিবধিত) 
চাপ ( £০০৫71659816 )-এর ফলে । এই জল ট্রযাকীডভ-কোষগুলির ভিতর দিয়ে 
গিয়ে কাণ্ড ও পাতার শীর্ষদেশে পৌছায় । 


অপরদিকে পাতায় যখন খা প্রস্তত হুয় তখন সেই খাছ সরল এবং তরল 
অবস্থায় প্রথমে এসে পৌছায় ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকায় (915৬০ 0০৪ )। 
সাধারণতঃ ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদে ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকাগুলি সঙ্গী-কোষবিহীন 
হয় এবং তার প্রস্থ-প্রাচীরে কিছু প্লাস্মোভেস্মাটা (18519005500815 ) দেখা 
যায়, যার সাহায্যে একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের সংযোগ স্থাপিত হয়। 
এখন খাদ্চ একটি চালনী-নালিকার ভিতরে ঘে প্রোটোপ্লাজষ-জালিক1 (7০৫০- 
[12500106 ৪6181)5 ) আছে, তার সাহায্যে উপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। 
আর প্রস্থ-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে অপর চালনী-নালিকার ভিতরে প্রবাহিত হয়। 


৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


পাইন-জাতীয় উদ্ভিদ জল শোষপ'প্রক্রিয়! ফার্ন “জাতীয় উদ্ভিদের মতো+।. কিন্ত 
এতে শিরাক্সমক কলালমঠি আরও উন্নত ধরনের । জাইলেম-কলার উ্রযাকীভ-কোষ 


চিত্র ২৮। দ্বি-বীজপত্্ী উত্ভিদের 
মূলের প্রস্থচ্ছেদ (বিবি) 


[ কে!বাস্তুর অভিম্ববব-প্রক্রিয়ায় 
(0)90009519) মাটির রস (বা, জলীয় 
দ্রবণ) প্রথমে মলরোম দিয়ে বহি- 
মজ্ডাক প্রবেশ করে, এবং সেখান 
থেকে জাইলেম-ি্তে পৌছাঁয়। 
জাইলেম হ'ল মূল থেকে আবন্ত 
করেঃ কাণ্ডের ভিতর দিয়ে নলপল্লব 
(915০990) পধস্ত অবিচ্ছিন্ন নংষোগ- 
কারী টিসু (090 0117) 0০905 
00100601108 01399186) | এদের 
ভিতর দিয়েই মাটির রন (বাঃ জলীয 
দ্রবণ) নবপল্লুবের শ্রার্ষে পৌছায়। ] 





ব্যতীত জাইলেম-তন্ত এবং জাইলেম-প্যারেনকাইমা-কোষও দেখ! ঘায়। ফলে 
যূল আরও শক্ত এবং দৃঢ় হয়। এছাড়। তাড়াতাড়ি জল পরিবহণের জন্যে উ্র্যাকীভ- 











কোষের পার্খ-প্রাচীরের গর্ত গুলি (৮163) ০১) 
৯এপিডাটিন 

আরও স্থবিন্তস্ত ও স্থগঠিত হয়। হাই) 

. বত. হানা 

ডি গু ০ চি ১৫ 
সাধারণতঃ ৮ /» ফুট দীর্ঘ পাইন রি ্ তোবেম 
গাছে দেখা গেছে ষে, জল জাইলেম- ই শে 

| মা 

ক ভ /৬ ফু 0. (৬, 
লার ছি তি দিয়ে ঘণ্টায় ৩/৬ ফুট ১ রি লা 

উচ্চত1 পাযস্ত বেগে, মূল থেকে কাণ্ডের ২৮১৯ (98) 


দিকে প্রবাহিত হয় । 
অন্ুকূপ ক্ষেত্রে ফ্লোয়েম- কলার 
চালনী-নালিকার (916%০-04৮। ও 
( সজে চিত্র ১৯1 এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাঙের 
সঙ্গী-ফোষের বদলে আর এক প্রকার প্স্থচ্ছেদ (বিবধিত) 


জীবের রমবিকাশ ৭১ 


আ্যাল্বিউমিন-যুক্ত (4১198001008) কোষ দেখা যায় । . এখানে চাবত্রী-নারিকার 
প্রোটোপ্রাজম স্থানে” স্থানে জম।.হয়ে ক্যালাম (০811999 ) বা পিও তৈরি করে। 


কিন্ত চালনী-গাঁলিকার ভিতরের 
প্রোটোপ্রাজম-জালিক। তার প্রস্থ- 
প্রাচীরের ক্যালাস-এর মধ্যবর্তাঁ 
স্থান দিয়ে একটি কোষের সঙ্গে 
অপর কোষের সংযোগ স্থাপন করে 
থাকে | ফলে তরল খাগ্ঠ একটি 
চালনী-নালিকা থেকে অপর 
চালনী-নালিকায় এরূপ প্রোটো- 
প্লাজ মজালিকার সাহাধ্যেই 
প্রবাহিত হয়ে থাকে । 





1. জাইলেম (591919)১ 2. ফ্লোয়েম (210196])) 
চিত্র ৩১। একটি বুক্ষের লহ্মচ্েদ--জাইলেম ও ফ্রোয়েম- 
টিন্তর অনস্থ।ন এবং তাদের ভিতর দিয়ে কি ভ।বে রস 
"চলাচল কয়ে তা তীর-চিহ দিয়ে দেখানো হয়েছে । 





চত্র ৩* । দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছে্দ (বিবধ্ধিত? 


ক্রমবিকাশের ধারু! অশ্ুযায়ী, 
এক-বীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী 
উদ্ভিদে পরিবহণের জন্য সবচেয়ে 
উন্নত ধরনের শিরাত্বক কলাসমষ্টি 
পরিলক্ষিত হয় । এতে জাইলেম- 
কলা বিভিন্ন রকম কোষ দিয়ে 
গঠিত। এদের মধ্যে অন্ততম প্রধান 
কোষের নাম উ্যাকিয়। (78০1168) 
বা বাহিকা। টর্ধ্যে র্যা কী ড- 
কোষের চেয়ে ছোট এবং এর 
প্রস্থ-প্রাচীর বিলুপ্ত হয়ে যাঁয়। 
এজন্য একটি কোষের সঙ্গে অপর 


কোষের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত 
হয়, এবং তার ফলে মূল থেকে 
পাত] পর্যন্ত এ ক-এ কটি অখণ্ড 
নলের ভিতবে বায়ুবিহীন জল 
একটি জল্স্তস্ভের সৃষ্টি করে। এই 
ভাবে জল উদ্ভিদের মূল থেকে 
কাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয় | 


২ জীবের ক্রষবিকাশ 


উচ্চ শ্রেদীর উত্তিদে জাইলেম-কলার উন্নতির সঙ্গে সঙ, ফ্লোয়েম-কলারও উন্নতি 
দেখা যায়। এখানে ফ্লোয়েম-কল! সাধারণতঃ গঠিত হযে খাকে চালনী-নালিকা, 
সঙ্গী-কোষ, প্যারেনকাইমা-কোষ এবং ফ্লোয়েম-তত্ত দ্বারা । পাতার প্রস্তত খাছ 
প্রথমে সরল এবং তরল অবস্থায় চালনী-নালিক! দিয়ে উদ্ভিদের নীচের দিকে 
প্রবাহিত হয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে সঞ্চিত হয় ; যেমন _ কাণ্ড, মৃঙ্গ ইত্যাদি । 
এইসব স্থানে সাধারণতঃ খাদ্য অদ্রবণীয় প্রোটিন এবং স্টার্ড (বা, শ্বেতসার ট-কণা রূপে 
জমা হয়ে থাকে । আবার গাছের সক্রিয় বৃদ্ধির সময়, যেমন-_মুকুল বা ফুল তৈরির 
সময়, গাছের এইসব অদ্রবণীয় খান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এই খাগ্চ পুনরায় 
তরল হয়ে উদ্ভিদের উপর দিকে জাইলেম-কল। দ্বার1 বাহিত হুয়। উত্ভিদদেহে কোনো 
পাম্প নেই। তাহলে কোন্‌ শক্তি দ্বারা তরল খান্ক এইভাবে একবার উপর থেকে 
নীচের দিকে, এবং প্রয়োজন মত, আবার নীচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়ে 
থাকে? এ বিষয়ে সঠিকভাবে এখনও কিছু জান! যায় নি। তবে অনেকে মনে করেন, 
প্রন্থেদন (12080178619 )-এর কলে পাতার মেসোফিল-কোষে জলের ঘাটতি 
হয়, তাই তা জল আকর্ষণ করে । এর ফলে এক শোষণ-বল (59০6০10 0:০6)-এর 
সৃষ্টি হয়। তাই জাইলেম-নালিকা দিয়ে জল ত্র্মাগত উপরে উঠতে থাকে । 
প্রাণিদেহে পরিবহৃণ-ব্য বপ্ছ। £ 

উত্তিদ্‌ ভার খাদ্ভ নিজদেহে তৈরি ক'রে থাকে, কিন্ত প্রাণী সাধারণতঃ তার 
দেহের ভিতরে খাস্ত তৈরি করতে পারে না। যে কোন একটি প্রাণী প্ররকাতি থেকে 
খাস্ধ আহরণ ক'রে নিজদেছে গ্রহণ ক'রে থাকে । তাই নিষ় শ্রেণীর প্রাণিদেহে 
(এককোধষী অথবা বহুকোধী প্রাণীর ক্ষেত্রে) সাধারণতঃ দেখতে পাই যে, তারা দেছের 
ভিতরে খাস্থ গ্রহণ করে এবং সরাসরি ব্যাপন-ক্রিয়। ছার দেহের অন্থান্ত কোষমমূহে 
পরিচালিত করে। প্রাণিদেছের ভিতরের গঠনের উন্নতির সঙ্গে মজে তৈরী হয়েছে 
রক্ত। তখন খাছ্যের সারাংশ প্রথমে শোষিত হয়ে থাকে রক্তে. পরে এই খান্য 
রক্তের সঙ্গে বাহিত হয়ে দেছের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কোষে কোষে পৌছায়। 

রক্ত প্রাণিদদেহে আবত্তিত হয়ে থাকে বিভিন্ন রক্তবহা-নালীর মাধ্যমে । আবার 
রক্তবহা-নালীগুলি শাখা-প্রশাখ|য় বিভক্ত হয়ে পরিণত হয় ুক্ম কৌশিক নালীতে 
(58011191158) । পরে এই কৌশিক নালীগুলি পাকস্থলী এবং দেহের অন্যান্য 
কোষলমূছের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে থাকে। যখন রক্ত শুধুমাত্র রক্তবহা-নালী 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, তখন এই ধরনের সংবছন-তন্ত্রকে বন্ষ-সংবহন-তন্ত 


জীবের ক্রমবিকাশ ৭৩ 


(০1956 5381607) বল! হয়। উদাহরণ স্র্ূপ বল! হাক্ব--নিয় শ্রেণীর প্রাণী 
কেঁচো, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী মানুষ ইত্যাদি। কিন্তু পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্র 
দেখা যায়, রক্ত প্রথমে কিছুদূর রক্তবহা-নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তারপর মুক্ত 
অবস্থায় দেছের কোষসমূছের মাঝ দিয়ে প্রবাছিত হয়ে থাকে । তখন এই ধরনের 
সংবহন-তন্ত্রকে বল! হয় মুক্ত-সংবহন-তন্ত্র (0250. 55150) | এই শ্রেণীর প্রাণীর 
 ক্ষেজে অপর আর একটি সংবহুন-তন্ত্র দেখ যায়-_-একফে বল! হয় গ্যাসসংবহুন-তন্তর। 
সাধারণতঃ কিছু ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাযুক্ত নালী (7£80158] (9৮৩3) পরস্পর যুক্ত 
হয়ে এই তন্ত্র গঠন ক'রে থাকে । এই নালীগুলি দেছের বাইরে মুক্ত অবস্থায় থাকে । 
অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অল্মাইভ দেহের সর্বত্র বাহিত হয়ে থাকে এই তস্ত্রের মাধ্যমে । 

প্রাণিদেহের ভিতরে রক্তের আবর্তনের জন্তে রক্ত-সংবহুন-তন্ত্রের অন্তর্গত রত্তবহা- 
নালীর কিছু স্থানে বিশেষ পরিবর্তন হয়ে থাকে । এই বিশেষ স্থানটিকে হৃংপিও 
(79816) বল। হয়। আবার হাংপিগ্ড যেসব পেশী দ্বার গঠিত, তাদের সক্কোচন 
এবং প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে প্রবাহিত হয়ে থাকে। 
স্ৃতরাং এই ভাবেই বকের সঙ্গে খাগ্ভের সারাংশ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং 
ব্য পদার্থ ব্যাপন-প্রক্রিয় দ্বার এমে জম। হয় রেচন-তঙ্ত্রে। 

মানুষের রকজ-সংবহন-তস্ত্র পর্যালোচন। করলে এ-বিষয়ে সৃস্পষ্ট ধারণা কর] যাৰে। 
মানবদেকের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র ঃ 

উইলিয়ম হাভাঁ ( ১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রীঃ) নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম 
মানবদেহের রক্তসঞ্চালন-প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি ফোক্স্টোনে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং কেন্িজে শিক্ষালাভ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করেন এরথমে 
পাছুয়া এবং তারপরে কেন্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে । এরপর তিনি চিকিৎসক 
হিমেবে লগ্ডনের সেণ্ট, বার্থোলোমিউ হানপাতালে যোগ দেন এবং রাজ্জা প্রথম 
চাললসের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হুন। এসময় তিনি মানবদেহের রক্ত- 
সঞালন-প্রণালী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ। ক'রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হুন 
এবং ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুস্তকে তার এই মতবাদ প্রকাশ করেন। যদ্দিও তিনি 
অনেক বক্তৃতা দিয়ে এবং অনেক প্রবন্ধ লিখে তার এই মতবাদ সম্পর্কে সবাইকে 
অবহিত করার চেষ্টা করেন, তবুও প্রথমদিকে খুব কমসংখ্যক চিকিৎসকই তাঁর 
এই মতবাদে বিশ্বাপী ছিলেন। সখের বিষয় হার্ভঁ-র জীবিতকালেই তার এই 
মতবাদ চিকিৎসক-সমাজে সত্য ব'লে গৃহীত হয়। 


৭8 জ্রীরের ক্রমবিকান্ন 


(১ ন্ধৎপিগু বা হৃদ্মন্ত্র_ দদ্যন্ত্র (17681) অনৈচ্ছিক পেশী, দ্বিয়ে তৈরী, 
দেখতে অনেকটা নোন্নআতার মতো । এর অবস্থান বুকে, দুই ফুসফুলের যাঝে 
একট বাদিক ঘেঁষে । এর গঠন শুধু বিচিত্র নয়, কাঁজও অতি রিচিত্র এবং বিরাম- 
বিহীন। হ্বদ্যস্ত্র একটি পাম্পের মতো অবিরাম কাজ ক'রে চলেছে । এর 

ংকোচন ও প্রসারণের কলে বুকের মধ্যে অবিরত “লাব-ডুপ, শব্ধ হয়, আর সেই 
সজে সমস্ত দেছের রক্তপাত নিয়ন্ত্রিত হয়। চার-পাঁচ মাসের জ্রণ অবস্থা থেকে 
হদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয় এবং মৃতাকাল পধন্ত অবিরাম চলতে থাকে । 

ছাদ্যন্ত্র অবিরত পধায়ক্রমে সন্কচিত ও প্রপারিত হচ্ছে । ঘর্ষণজনিত ক্ষয়-ক্ষতি 
নিবারণের জন্তে এর চারদিকে একটি শক্ত আবরণ আছে, এর নাম পের্িিকাটিযণম 
(86119210100 )। এটি খুব মন্থণ, এর তলায় একপ্রকার পিচ্ছিল তরল পদার্থ 
নিঃল্ত হয় ব'লে ঘর্ষণ কম হয়। 





চিত্র ৩২। মানুষের হৎপিও ( লম্বচ্ছে্) 


হদ্যন্ত্রে চারটি কুঠরি আছে। ডানদিকে উপরে-নীচে ছু'টি কুঠারি, আর 
বাঁদিকে উপরে-নীচে আরও ছু'টি কুঈরি। উপরের কুঠরি ছু'টিকে বলে অলিন্দ 
(01915), আর নীচের কুঠণর ছু'টিকে বলে নিল্সন্র ( ৬০০০.1০1০)। অলিন্দ 
দু'টি এবং নিলয় ছু'টির মাঝে পেশীর দেওয়াল থাকায়, এক অলিন্দ থেকে আর 
অলিন্দে, কিংবা! এক নিলয় থেকে আর নিলয়ে, রক্ত যেতে পারে না। ডান অলিন্দ 
থেকে ভান পিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে, রক্ত ধাবার পথ আছে । 
ডান অলিন্দ এবং ভান নিলয়ের মধ্যেকার ছিদ্রপথে একটি ত্রিপত্র কপাটিকা 
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( [1589014 5৪19০) আছে, আর বাম অলিম্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যেকার ছিত্রপথে 
আছে একটি দ্বিপত্র কপাটিক1 ( 81049214 ৮8155 )। এই কপাটিক৷ ছু'টি এমন- 
ভাবে রয়েছে যে, অঙলিন্দ রক্তে পূর্ণ হ'লেই এগুলি নীচের দিকে খুলে ঘায় এবং 
রক্ত নিলয়ে চলে আসে । আবার নিলয় রক্তে পূর্ণ হ'লে উপরদিকে চাপ পড়ে, তখন 
কপাটিক। বন্ধ হ'য়ে ঘায় ব'লে রক্ত অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। ডান নিলয় 
থেকে ফুসফুলীয় ধমনীর (70171011815 81661 ) পথে এবং বাম নিলয় থেকে 
মহাধমনীর পথে পৃথক ছুটি অর্ধচন্দ্র কপাটিকা (96701100109 ৬৪16) আছে । 
এগুলি এমনভাবে রয়েছে ষে, নিলয় প্রসারিত হওয়ার সময় এই কপাটিক দু'টি 
বন্ধ হ'য়ে যায় ব'লে ধমনীর রক্ত হাদযস্ত্রে কিরে আসতে পারে ন1। 

হৃদ্যস্ত্রের মধ্যে মব সময়ই প্রচুর রক্ত থাকে, কিন্তু তবুও তা থেকে হৃদ্যস্ত্রের 
কোষগুলির পুষ্টি হয় না! করোনারী ধমনী (0০9109281 81161 ) নামক এক- 
প্রকার বিশেষ ধরনের ধমনী ও তার শাখ।-প্রশাখার ভিতর দিয়ে হৃদ্যন্ত্রের কোষ- 
গুলিতে বিশুদ্ধ রক্ত সধালিত হ'য়ে তাদের পুষ্টি সাধন করে । 

হৃদ্যস্ত্রে ছু'প্রকার নাভ আছে, একপ্রকার নার্ভ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত করতে 
এবং অন্যপ্রকাঁর নার্ভ ত মন্দীভূত করতে সাহাধ্য করে। 

(২) রক্ত- একফোট। রক্ত অণুবীক্ষণ ঘন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখ! যাবে» 
অসংখ্য লাল কণিকা ( [২6৫ 00£9850163) আর কতকগুলি সাদ! কণিক। 
(৬/1)166 ০0110090165) হলদে রডের আস্তে 
( 18579 ) ঘুরে বেড়াচ্ছে । লাল কণিকাগুলি 
টাকার মতো! গোল আর চেপ্টা। এরা সংখ্যায় 
অনেক বেশী ব'লে রক্তের রং লাল দেখায়। ] লান কাণকা 
এর! বাতাস থেকে অক্সিজেন শোষণ করে এবং .... 
পরে সেই অক্সিজেন জীবকোষে পরিবেশন করে। 4: ডি শু: 
আবার জীবকোষের মধ্যে মুদু-দহনের কলে যে রি ২ ॥ 
কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাসের স্যতি হয়, রক্তরস 

চিত্র ৩৩। রক্তের লাল ও সাদ] 
তা বহন ক'রে এনে ফুসফুমে পৌছে দেয়। সাদা কনিকা (বিবধিত) 
কণিকাগুলির আকার ও গঠন পরিবর্তনশীল, তবে স্থির অবস্থায় এদের অনেকটা 
গোলাকার দেখায় | এরা লাল কণিকাদের-চেয়ে কিছু বড়। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে 
বাক্ষতস্থান দিয়ে রোগ-জীবাণু শরীরে ঢোকামাত্রেই সাদা কণিকাগুলি তাদের আক্রমণ 








শ৬ জীবের ক্রযবিকাশ 


করে গ্রাস করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সাদা কণিকাগুলি আমাদের শরীরে সর্বদাই 
'দেহরক্ষীর কাজ করছে। এরূপ বিশেষ-গুণসম্পন্ সাদা-কপিকাকে ফেগ্োসাইট 
সপ ্‌ (71/88০০56) বলা হয়। লাল কণিকাদের 
চেয়েও আকারে ছোট, অলসযান সাদা 
চাকতির মতো! আর এক প্রকার কণিক। দেখা 
যায়, তাদের অণু চক্রিকা (919০৫ 
70186512055 ) বলে। দেহের কোথাও রক্ত 
চিত্র ৬৪। অণুচক্রিক| (বিবধিত) পড়তে আরম্ভ করলে অণুচক্রিকার সাহাযোই 

রক্ত জমাট বাধে, এর ফলে সহজেই রক্তপাত বন্ধ হতে পারে। 





রক্ত যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রবাহিত হয় ততক্ষণ তরল থাকে, কিন্তু দেহের বাইরে 
এলেই জমাট বাধে । তরল রক্তে থাকে তরল ফাইব্রিনোজেন, কিন্তু দেহের বাইরে 
এলে ত] সরু-স্থতোর মতো ফাইব্রিন নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই রক্ত- 
কণিকার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জমাট বাধে । জমাট রক্ত সংকুচিত হ'লে যে তরল 
বস চুইয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে রূক্তমন্ত্ ! 5671) ) বল! হয়। অনুচক্রিকা থেকে 
নিঃহ্ত থৃশ্বোকাইনেজ নামক পদার্থ ফাইব্রিনোজেনকে কাইব্রিনে পরিণত হ'তে 

সাহাধা করে। 
77৯ বুক্তরস 

রক্ত-_ 


__--লাপিরক্তমন্ত 
-স্ফাইব্রিন ূ 
| জম।ট রক্ত 

7 ৮ রক্তকণিকা 

(৩) ব্ক্তবা-নালীসমুহ--আমাদের দেহে ধমনী (/১1067১), শিরা (৬০12) 
ও জালক (09711121158) এই তিনরকম রক্তবহানালী আছে । এদের মধ্যে দিয়েই 
ফুসফুস, হৃদযন্ত্র এবং দেহের বিভিন্ন অংশের জীবকোষের মধ্যে রক্ত চলাচল করে। 

ধমনীর কাজ বিশ্তুদ্ধ রক্ত হৃদ্যন্ত্র থেকে সারা দেহে পৌছে দেওয়া । ধমনীর 
গায়ে পেশী থাকে বলে তা স্থিতিস্থাপক । ধমনীর শাখা-প্রশাখাগুলি সর্বদাই 
সংকুচিত থাকে, কাজেই রক্ত হাদযস্ত্র থেকে যত দূরে যায় তত তার গতি বাধা পায়। 
এজন্য ধমনী কেটে গেলে হৃদ্যস্ত্রের সংকোচনের তালে তালে লাল রক্ত ফিন্কি 
দিয়ে বেরুতে থাকে । শিরার কাজ সমন্ত দেহের দূষিত ও কাল্চে বস্তু বয়ে এনে 
হৃদ্যন্ত্রে পৌছে দেওয়। । এজন্য শির! কাটলে কাল্‌্চে রক্ত বেরুতে থাকে । শিরা"র 
স্থিতিস্থাপকত1 এবং সর্বদা সংকুচিত থাকার ধর্ম খুবই কম। হাদযস্ত্রের রক্ত পাছে 


জীবের হ্ুষবিকাশ পপ 


শিরা দিয়ে বিপরীত দিকে চলে যায়, এজন্ড শিরার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক 
কপাটিক। আছে। রা 





শিরার কপাটিক! 


চিন ৩৫। রক্তবহা-ন[লীসমূহ (বিবর্ধিত) 

ধমনী ও শিরা এতো স্থক্ক্ম নয় যে, তারাই দেহকোষে রক্তের আদান-প্রদান করতে 
পাঁরবে। তাই ধমনী ও শিরার মাঝে একপ্রকার স্ুক্ক নাড়ী-জালক ছড়িয়ে রয়েছে । 
প্রকৃতপক্ষে ধমনী. অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে খুব সুস্মা নাড়ী-জালকে 
পরিণত হয়েছে । এগুলি আবার অপরদিকে শিরার সে যুক্ত রয়েছে । সাধারণ 
ভাবে রক্ত ধমনী থেকে জালকে এবং সেখান থেকে শিরাতে যায়। কিন্তু সেসময় 
জাকের পাঁতল! দেওয়াল দিয়ে চুইয়ে রক্তের জলীয় অংশটুকু বেরিয়ে আসে এবং 
দেহকোষে ঘায়। এর নাম লঙস্িক। (1:7001))। ইহা! দেহকোষগুলিকে অক্সিজেন 
ও খাগ্ঠের সারাংশ সরবরাহ করে এবং তাদের কাছ থেকে কার্বন ভাই-অক্মাইড ও 
অন্যান্ত দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে। এরপর লঙিকা বিশেষ ধরনের লসিকা-নালীর 
(1.50010188060 %555618 ) ভিতর দিয়ে শেষে শিরাতে পৌছায় । 

রক্ত-সঞ্চালন-প্রণ।লীসমূহ-_রত্ত-সঞ্চালন-প্রণালী প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে__ 

(ক) বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন-প্রণ।লী-বাম নিলয় থেকে বিশ্তদ্ধ রক্ত মহা 
ধমনী. (4০:69 ) পথে বেরিয়ে ধমনীর শাখা-প্রশাখা ও নাড়ী-জালকের ভিতর দিয়ে 
গিয়ে শিরাতে পৌছায় । রক্ত-সঞ্চালনের সময় জালকের পাতলা আবরণের ভিতর 
দিয়ে লপিক! চুইয়ে বোরয়ে আসে । ইহাই কোষে কোষে খাগ্ের পারাংশ ও 
অক্সিজেন সরবরাহ করে। খাদ্যের সারাংশ থেকে কোষগুলির পুষ্টি হয় এবং 
অক্সিজেনের সাহাঁষ্যে কোষগুলির মধ্যে মৃদু-দহন-ক্রিয়া চলে। এর ফলে উদ্ভূত. 
কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস ও কোষের অবাঞ্চিত পদার্থসহ ললিকানালীতে গৃহীত 


প৮ জীবের .করমবিকাঁশ 


হয় এবং সেখান থেকে শিরায় যায়। দুষিত রক্ত শিরার.মধ্য দিয়ে গিয়ে মহাশিরাঁর 
( $608 ০৪৪ ) ভিতর দিয়ে হৃদ্যস্ত্রের ভান অলিন্দে ফিরে আমে । এরই নাম 
বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী। ছু'টি শাখা-প্রণালী এর অস্তভূক্তি। 

যাকৃতিক রক্ত-নঞ্চালন-প্রণাজীতে বিশ্তদ্ধ রক্ত পৌঁটিক নালী, প্লীহা, যরুত 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে তারপর হৃদ্যস্ত্রে ফিরে আসে । এর ফলে কোষ- 





অন 


রকসংবহন তন্ত্র 
চিত্র ৩৬। মানুষের রর্ত-সংবহন-হন্ু 


গুলিতে থাগ্ের সারাংশ এবং অক্সিজেন পৌছানো সম্ভব হয়। খাছ্যের উদবৃত্ত 
অংশ যকুৃতে এসে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। এখানেই প্রোটিন-জাতীয় খাছ 
থেকে উদ্ভুত আবর্জনা রক্তের সঙ্গে মিশে ঘাঁয় এবং পরে মুত্রের সঙ্গে পরিত্যত্ক 
হয়। প্লীহা ও যরুতের সাহায্যে রক্তের জীর্ণ লাল কণিকাগুলি ধ্বংস হ'য়ে যায় 
এবং তার ফলে বে পিতৃরসের হি হয়, তাই পিত্তাশয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়। 

বৃন্ধের রক্ত-সঞ্চালন-প্রণাজীতে হদ্যন্ত্র থেকে রক্ত বুকে পৌছালে রক্তে 
সঞ্চিত আবর্জনা মৃত্ররূপে পরিত্যক্ত হম্ম এবং মেই আবর্জনামুক্ত রক্ত আবার 
হাদ্যন্ত্রের ডান অলিন্দে ফিরে আসে । 

(খ) ক্ষুদ্রতর ব ফুসফুসীব্ব রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী-_ সমস্ত দেহের দুষিত 
রক্ত ভান অলিন্দে আসে এবং সেখান থেকে ডান নিলয় হ'য়ে ফুমফুসে পৌছাত্ন। 
সেখানে কার্ধন ভাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয় এবং বাতাসে অক্সিজেন গৃহীত 
হুয় ব'লে বক্ত পুনরায় শোধিত ও লাল রঙের হয়। অক্সিজেন-বহুল বিশুদ্ধ রক্ত 
ফুসফ্ুপীয় শিরা (70010)00915 %910) দিয়ে প্রথমে দ্বদ্যন্ত্রের বাম অলিন্দে যায় 
এবং সেখান থেকে বাম নিলয়ে পৌছায়। সেখান থেকে এই রক্ত সমস্ত দেহে 
ছড়িয়ে ঘায়। এরই নাম ক্ষুদ্রতর বা ফুসফুসীয় রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী। 

রক্ত-নঞ্চালনের ফল--নিলয় দু'টি সংকুচিত হওয়ার সময় অলিন্দ ও নিলক্ষের 
মাঝের কপাটিক ছু'টি হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে দীর্ঘ 'লাব, শবের স্থাই করে। আবার 


জীবের ক্রমবিকাশ গন 


অল্পক্ষণ পরেই নিলয় ছু'টি প্রসারিত হওয়ার সময় অরধচন্দ্র কপাটিকা ছৃ'টি বদ্ধ 
হওয়ার জন্ত হুম্ব 'ডূপও শব হয়। শ্বল্প-ব্যবধানে 'লাব-ডুপ, শব্ধ ছু'টি শোনা যায়, 
তারপর খানিকক্ষণ বিরাম থাকে, এসব মিলিয়ে হুৃদ্বস্ত্রের কর্মচক্র রচিত হয়েছে । 
আমর! যখন ঘুমাই তখন বিরাম বেশিক্ষণ থাকে, আবার যখন দৌড়াই তখন 
বিরামের সময় কমে যায়। 

হৃদ্যস্ত্রের সংকোচন ও প্রনারণের ফলে ধমনীতে রক্তত্রোতের ঘে ছন্দোবদ্ধ 
স্পন্দনের হৃষ্টি হয়, তাকেই বলে নাড়ী-স্পন্দন (776811-521)। কবির কাছে 
নাড়ী ছাড়ের উপরে রয়েছে, তাই এখানে নাড়ী-স্পন্দন সহজেই অন্ভব করা 
ষায়। পূর্ণবয়সে নাড়ী-স্পন্দন হুয় ৭২ থেকে ৮* বার, কৈশোরে ৮* থেকে ৯* বার, 
আর অতি টৈশবে প্রান্স ১৩* বার। বৃদ্ধবয়মে এবং অন্থস্থ অবস্থায় নাড়ী-স্পন্দন 
»২ বারের চেয়ে বেশী বা কম হয়ে যায়। ভয়, রাগ বা অন্ত কোনো কারণে 
মাননিক চাঞ্চল্য ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী-স্পন্দন অনেক বেড়ে যায়। 

রক্তের প্রবাহ আমাদের দেহে তাপনাম্য রক্ষা কনে। রক্তের প্রধান কাজ 
দেহের কোষে কোষে খাছারস ও অক্সিজেন পৌছে দেওয়া, আর জীবকোষ থেকে 
কার্বন ভাই-অল্সাইড গ্যাস, রোগ জীবাণু ও অন্যান্ত অবাঞ্ছিত পদার্থ বয়ে আনা, 
এবং পরে তাদের দেহ থেকে বের ক'রে দেওয়া । রক্তে রোঁগ-প্রতিষেধক পদার্থ 
সঞ্চিত থাকে, তারই সাহায্যে আমরা সাধারণত রোগমুক্ত থাকতে পারি। এ 
ছাড়া দেহে কোনে। রোগ-জীবাণু প্রবেশ করামাত্রই দেহরক্ষী সাদা কণিকাগুলি 
“তাদের আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করে দেয়। 


নবম পরিচ্ছেদ 


বেল 


জীবদেহের প্রতিটি জীবন্ত কোষে নানাপ্রকার বিপাকীয় ক্রিয়ার কলে কয়েক 
প্রকার উপজাত পদার্থের স্থষ্টি হয়। কোষ থেকে এগুলি দূরীভূত না হলে বিষক্রিয়া 
দেখা দেয়। তার ফলে কোষের এবং পরে সামগ্রিকভাবে জীবেরই মৃত্যু হয়। 
শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত কার্বন ডাই-অক্সাইভ এবং অন্তান্থ বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে 
উদ্ভূত নানাপ্রকাঁর নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ (যেমন-ইউরিয়া) দেহের পক্ষে 
ক্ষতিকর। সাধারণভাবে এদের দেহের বাইরে বর্জন করাকেই রেচন (65016511017) 


বল হুয়। 





1. পাকানো বা জড়ানো অংশ 1554 
1090), 2. সোজ! অংশ (১0810121 
1099), 3. নেফ্রিডিওষ্টোম (611)11080- 

560106), 4. প্রাস্তভাগ (76110119] 
00101) । 


চিত্র ৩৭। কেঁচে।র সেপটাল নেফ্রিডিয়াম | 


অবিপাকীয় কাজের জন্তও প্রাণীদের 
কিছু কিছু বঙ্জ পদার্থ বর্জন করতে দ্রেখ। 
যায়ঃ যেমন-__খাছ্যনালীতে যে-সব 
খাগ্যব পরিপাক হয় না, অথব]। ভিলাই 
দ্বারা যে-সঞ্থাগ্য শোষিত হয় না। এ 
ছাড়া প্রাণীদের খোলস, পালক এবং নখ 
বর্জন করতে দেখা! যায়। 

নিয় শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে রেচন-তন্ত্ 
বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, কেচোর প্রায় 
প্রতিটি দেহ-খণ্ডের দু'ধারে একটি ক'রে 
মোট হু'টি 0-এর মতো! রেচন-নালী দেখা 
ঘায়। এর নাম নেফ্রিডিয়াম (501)11- 
01010) | এর একটি প্রান্ত দেহু-গহ্বর 
থেকে বর্জ্য পদার্থ শোষণ করে, অপর 
প্রান্ত দ্বার ত1 পৌঁট্টিক নালীতে জমা 
হয়। অবশেষে এ বর্জ্য পদার্থ পাযু-ছিপ্র 
দিয়ে দেহের বাইরে চলে আসে । 

পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর (ঘেমন, 


আবশোল]1) পাকস্থলী ও অন্ত্রের নংঘোগস্থলে কতকগুলি চুলের মতো সরু ও লব্ব? 


জীবের ক্রবিকাশ ৮১ 


রেচন-নালী দেখা ধায়। এর নাম ম্যাল্ফিজিয়াননালী। এই নালী দেহ-গহ্বর 
থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি শোষপ ক'রে তারপর অন্তরে পাঠিয়ে দেয়। এ স্থানে 
প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি, ষেমন_-গ্কোজ, জল ইত্যাদি অঙ্্রের গাত্র দিয়ে শোধিত 
হয়। বাকি আবর্জন৷ পায়ুছিন্র দিয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। 
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চিত্র ৩৮। আরশোল।র রেচন-তন্ত 


কিন্তু অধিকাং শ যেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে, যেমন-_ব্যাও থেকে আরম্ভ ক'রে মান্ষ 
পর্যস্ত, রেচন-তন্ত্রের গঠন প্রাপ় একই প্রকার এবং এ তন্ত্রের কার্ধ-প্রণালীও প্রায় 
একই রকম। 

আমাদের দেহের মধ্যে ধেদব আবর্জনার স্থতটি হয়, তাদের মধ্যে শ্বাসক্রিয়ার 
ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ফুসফুসের 
প্রধান কাজ নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে একে পরিত্যাগ কর।। এই সঙ্গে অবশ্থ খানিকট! 
জলীস্ব বাস্পও বেরিষে যায়। 

চর্মের ঘর্স-গ্র্িতে ঘাম উৎপন্ন হয়ে ঘর্ষ-নালী দিয়ে বেরিয়ে যায় । ঘামের সজে 
দেহের অতিরিক্ত জল এবং দুষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হুয়। ঘর্মনালী বন্ধ থাকলে, 
দুষিত পদার্থ বেরোতে পারে না! ব'লে রোগ অন্যায় । ঘাম হওয়ার প্রধান উদ্গেন্ঠ 


তি 


৮২ জীবের ক্রমবিকাশ 


হল দেহের ভার্পসামা বজায় রাখা । এজন গরমের দিনে, অথবা শারীরিক পরিশ্রম 
করলে, প্রচুর ঘাম বেরিয়ে শরীর ঠাণ্ডা ক'রে দেয়। কিন্ত শীতের দিনে, ধখন 
শরীর ঠাণ্ডা করার ফোনে! প্রয়োজন হয় না, তখন ঘাম হয় না বললেই চলে। 

কার্বোহাইড্রেট ও প্রো্টিন-জাতীয় খাছ জীর্ণ 
হলে তাদের সারাংশ রক্তে গৃহীত হয় এবং 
তাদের সাহায্যেই জীব-কোধগুলির পুষ্টি ও নুদ্ধি 
হয়। শর্করা-জাতীয় পদার্থ ( অর্থাৎ, গ্কোজ ), 
য! উদ্বৃত্ত হয়, তা রক্তের সঙ্গে যকৃতে এসে 
গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়, এবং ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চিত থাকে । প্রোটিন-জাতীয় খাগ্ থেকে 
শেষ পর্যন্ত ষেদব আমিনো-আসিভ পাওয়া যায়, 
সেগুলি প্রধানতঃ জীব-কোবগুলির পুষ্টি ও বৃদ্ধির 
জন্যই ব্যয়িত হয়। কিন্তু রক্তে এদের পরিমাণ 
বেশী হলে, সেগুলিও ঘকৃতে এসে গ্লাইকোজেনে 
রূপান্তরিত হয় এবং সঞ্চিত থাকে । এই 
চিত্র ৩৯। মানুষের রেচন-তস্থ প্রক্রিয়াকালে আযামিনো-আযাসিভ থেকে ইউরিয়। 
( ঞখি.০০.ব752) নামক আবর্জনার হ্ষ্টি হয়। নিম্নতর কয়েক প্রকার প্রাণী 
ব্যতীত নকল উন্নত প্রাণীর দেহে এই আবর্জন। নিষফাশনের জন্য নির্দিষ্ট রেচন-অঙগ 
আছে। এজন্ত ইউরিয়া রক্তের লঙ্গে প্রথমে বৃকে যায়, এবং সেখানে মৃত্রের সঙ্গে 
ভা পরিত্যক্ত হয়। রক্তের জরাজীর্ণ লোহিত-কণিকাগুলি ক্রমাগত ধ্ৰংস হয়ে 
যায়। এরূপ লোহিত-কণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে যকৃতে পিত্ৃ-রসের সৃষ্টি হয়। 
তা পিত্তাশয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়। সেখান থেকে পিত্তনালী দিয়ে তা ক্ষত্রান্তে 
পৌছায় এবং পরিশেষে মলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। 

আমাদের তলপেটে দু'পাশে ছু'টি বুক থাকে । বৃক্কের রও বাদামী, লদ্বায় চার- 
পাঁচ ইঞ্চি এবং দেখতে অনেকটা শিমের বীজের মতো | রক্ত যক্কৎ থেকে বৃক্ধে 
পৌছায়। প্রতিটি বৃক্ধে অসংখ্য লম্বা, পেচানে। নালিকা৷ থাকে, এদের নেফ্রন 
(2162101008) বলা হয়। এর এক প্রান্ত এমন একটি নলে গিয়ে শেষ হয়েছে 
যেখানে মুত্ধ সংগৃহীত হয়। অপর প্রান্তে আছে বাটির মতে বোম্যান্স ক্যাপ স্থল 
( 3০9%00810+5 08198816 )। | 





জীবের ক্রমবিকাশ ৮৩ 


প্রতিটি বোম্যান্স ক্যাপ্‌স্থলের গহ্বরে বেনাল-ধমনীর শাখা থেকে উৎপন্ন রক্ত- 
জালক জট পাকিয়ে একটি কুগুলী গঠন করে। এর নাম গ্লোমেরুলাস (010186- 
£0105)। এটি অতি সুল্ত্র পরিআ্রাবক (10168-1661 )-রূপে কাজ করে। 


চিত্র ৪* । একটি নেফ্রন-এর গঠন । 


1. ধমনী (876615), 
2. শির। (৩10), 
হ. অন্তমু'খী কুপন ধমনী (8161701 216511016), 
4. বহিমুখী হুল্দ ধমনী 76101 21511016), 
5. গ্লে।মেরুলাস (8101776101053), 
6. বোম্যান্স ক্যাপসুল (9০%/2781015 98099:6) । 

গ্লোমেরুলাসের ভিতরে রক্ত উচ্চ চাঁপে থাকে, তাই রক্তের জলীয় অংশ, অন্যান্য 
ত্রবীভূত পদার্থসহ, জালকের দেওয়াল দিয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আলে। এই পরিক্রুত 
করবণ প্রথমে বোম্যান্ন ক্যাপস্থলে সঞ্চিত হয়, তারপর নিকটবতা নালিকাঁয় চলে 
যায়। এই অংশে গ্রকোজ, আযামিনো-আ্যাসিভে, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনরায় অবশোধিভ হয় এবং রক্ত-ম্ত্রোতে ফিরে আসে । 

দেহের আব্র্জন! নিফাশনের উদ্দেস্টে, লক্ষ লক্ষ নেফ্রন দ্বার। পরিস্রত ভ্রবণের 
পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। তবে তার ৮* শতাংশই পুনরায় অবশোধিত হয়, তাই 
রক্ষা। নতুবা আমাদের জীবন ধারণ করা এক কঠিন সমস্থা৷ হয়ে ঈীড়াতে।। একটি 
হিসেবে দেখ। ষায়, আমাদেব ছু"টি বুকের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১৮ লিটার তরল 
পদার্থ পরিক্রত হয়ে আসে, কিন্তু মৃত্র নির্গত হয় এক থেকে দেড় লিটার মাত্র। 

যাই হোক, এইভাবে উৎপন্ন মূত্র গবিনী দিয়ে এসে মৃত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। 
এর মধ্যে আবর্জন। হিসেবে থাকে প্রধানতঃ ইউরিয়া এবং কিছু অজৈব লবণ । 

মৃত্রাশয় পূর্ণ হলে, মৃত্রত্যা্ের ইচ্ছ। হয়। তখন মৃত্রনালী দিয়ে মৃত্র পরিত্যক্ত 
হয়। এইভাবে ইউরিয়া, অজৈব লবণ প্রভৃতি আবর্জনা দেহের বাইরে চলে যাঁয়। 





৮৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


বিভিন্ন জৈবনিক কার্ধকালে উদ্ভিদের দেছেও নানাগ্রকার অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক 
পদার্থ উৎপন্ন হুয়। কিন্তু প্রাণীদের মতে উত্ভিদ্‌ দেহে এইসব আবর্জন1 নিষ্কাশনের 
জন্য বিশেষ অঙ্গ নেই ব'লে তার! নিজদেহের বিভিন্ন কোষে এদের সঞ্চয় ক'রে রাখে । 
এরূপ বর্জ্য পদার্থ উদ্ভিদের যে কোন অঙ্গে সঞ্চিত হতে পারে ) যেমন- মূল, কাণ্ড, 
পাতা, ফুল, ফল ও বীজ। কোন কোন উত্ভিদ্দ শীভের প্রাক্কালে পাত ঝরিয়ে 
পাতার কোষে কোষে সঞ্চিত বজ্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে। কোন কোন উত্ভিদ্‌ 
প্রতি বছরই বন্ধল (বা, বাকল ) ত্যাগ করে । এইলব উত্তিদ্‌ বন্ধলের কোষে কোষে 
সধ্িত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে। কিন্তু মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন কলায় যে-সব 
বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হয়, উত্ভিদ্‌ তাদের পবিত্যাগ করতে পারে না আমৃত্যু নিজদেহে 
ধারণ ক'রে থাকে । নাঁধারণতঃ এইসব পদার্থ বিষাক্ত হয়ে থাকে । তাই উদ্ভিদ 
তাদের এমন শব কলার মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখে, যেখানে থাকলে ওই উদ্ভিদের 
জৈবনিক প্রক্রিয়াসমূহের কোনো ব্যাঘাত ঘটে ন1। 

উত্তিদের এইসব বর্জ্য পদার্থ কিন্ত মান্গষের অনেক কাজে লাগে। যেমন, 
আযাল্কালয়েড বা উপক্ষার-জাতীয় বর্জ্য উপাদান থেকে নান প্রকার ওষুধ প্রস্তুত 
কর] হয়। এছাড়] অগন্ান্য বর্জ্য পদার্থ আমাদের নানা কাজে লাগে; যেমন-_ 
কর্ক, গুদ, রজন, ট্যানিন, রবার ইত্যাদি । 


দ্রঙ্শম পরিচ্ছেদ 


জীবযাজেই উদ্গীপলায় জানা ছেড়ে 

সকল জীবেরই প্রাণ বা চেতন! আছে। তাছাড়া অনেকেরই বুদ্ধি আছে। 
জীবমাত্রেই উদ্দীপনায় লাড়া দেয়। নানারূপ উত্তেজনায় প্রাণীরা নান! ভাবে সাড়া: 
দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে । 

দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে খানিকটা গুড়, পাকা আম বা কাঠাল রেখে দিলে 
দেখ! যাবে, দলে দলে মাছি এসে তার উপর বসছে । এতেই বোঝা যায়, যাছির 
প্রাণশক্তি কেমন প্রখর ! 

ফুলের স্বমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মৌমাছি তার কাছে এসে গুণগুণ করে, আর 
ফুলের মধু খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । 

কেঁচো শুকনো দিনে মাটির নীচে থাকে, আর বর্ধাকালে মাটির উপরে এসে 
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। 

অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যা আগুন দেখলেই তার উপব ঝাপিয়ে পড়ে । 
আবার আগুন দেখলে হিংস্র প্রাণীর। ভয় পায়, তাই শিকারীর। আত্মরক্ষার উদ্গেশ্টে 
জঙ্গলে আগুন জালিয়ে বাখে। 

সামান্ত শব্ধ শুনলেই হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি কান খাড়া ক'রে থাকে, আর 
বিপদের সম্তাবন! দেখলেই দৌড়ে পালায় । এরাই আবার দুর থেকে বাঘ, সিংহ 
প্রভৃতি প্রাণীর গায়ের গন্ধ পেলেই সাবধান হয়ে যায়। 

গায়ে চিযটি কাটলে, কিংবা আলপিন দিয়ে খোচ। দিলে আমর! ব্যথ। পাই । 
তেমনি, গাড়ির গরু কিংবা হালের গরুকে খোচা দিলে সে ব্যথা পায় ব'লে 
তাড়াতাড়ি যায়। চাবুক মারলে, ঘোড়া তাড়াতাড়ি ছোটে । আবার অঙ্কৃশের 
গুঁতে] দিয়ে মাহুত হাতিকে চালায় । 

উদ্ভিদের দেহে কোনে! ইন্দ্রিয় নেই। তবুও উভ্ভিদের নানাপ্রকার উদ্দীপনায় 
সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। যেমন, গাছের কাণ্ড ও শাখাগ্রশাখা আলো 
বাতাসের দিকে এগিয়ে যায়, আর শিকড় এগিয়ে যায় মাটিতে, আলে থেকে 
অন্ধকারের দিকে । উত্ভিদ্‌ শিকড়ের সাহায্যে ষাটির রস শোষণ করে, এজন্ত 
গাছের শিকড় নিরন্তর জলের উত্স খোজে। আর একটি মজার কথা এই ঘে, 
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(ক) উদ্ভিদের শিকড় যেদিক থেকেই বেরোক ন1 কেন, ত। শীচের দিকে এগিয়ে যায়, জলের 
সঙানে। অপর দিকে কাও বাকা হয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যায় উপর দিকে, আলো-বাতাসের সন্ধানে । 
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(খ) টবে বসানে! গাছ কাঁত ক'রে রাখলে দেখ! যাঁবে গাছটি বাক হ'য়ে উপরদিকে উঠে গেছে । 
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(গ) (0) শিমগাছ কাঠিটিকে জড়িয়ে ধারে উপর দিকে উঠেছে। 
(8) আকর্ষের সাহায্যে কাঠিটি আকড়ে ধ'রে লাউগাছ উপর দিকে উঠেছে। 
(18) লজ্জাবতী-লতার ডালের কোথাও স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলি মুড়ে বায় । 


চিত্র ৪১। উত্ভিদ্‌ নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৮, 


উদ্ভিদের উপর পৃথিবীর টানের অর্থাৎ অভিকর্ষেরও প্রতিক্রিয়া দেখা সাব । যেন, 
গাছের শিকড় মাটির দিকে, অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রের দিকে, বৃদ্ধি পাঁয়। আবার. 
গাছের কাণ্ড মাটি থেকে দূরে, অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রের বিপরীত দিকে এগিয়ে ঘায়। 

বিভিন্ন গাছের উপর তাপেরও প্রতিক্রিয়া! দেখা যাঁয়। এজন্য কোন গাছ 
জন্মায় শীত প্রধান দেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, আবার কোন গাছ জন্মায় গ্রীক্মপ্রধান 
দেশে গরম আবহাওয়ায় । খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছের চেহারা যায় 
বদলে। তাই শীতের লময় অনেক গাছেরই পাতা ঝরে যায়, আবার বসস্তকাঁলে 
সে-সব গাছ নতুন পাতায় সবুজ হয়ে ওঠে । এসময় শাল, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি 
গাছ ফুলে ফুলে ভরে যায়। বনভূমি তখন এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। 

কোন কোন ফুলের পাপড়ি দিনের আলোতে মেলে, কিন্ত রাত্রিবেলা বন্ধ 
হয়েযায়। আবার কোনে! ফুল ফোটে বাত্রে। 

দুর্বল কাগুকে লতা বল] হয়। লতা! ছু'রকম। ছুর্বাঘাস, বাঁডা আলু ইত্যাদির 
কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে যায়। আবার মটর, শিম, লাউ, কুমড়ো, পান 
ইত]াদির কাণ্ড কোন আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে উপরে ওঠে । 

আবার লঙজ্জাবতী-লত' এতই স্পর্শকাতর যে, তার ডালের কোথাও স্পর্শ 
করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলি মুড়ে বায়। জোর আঘাত দিলে, সম্পূর্ণ ভালটাই 
ঝুলে পড়ে । এও এক রকমের প্রতিক্রিয়] ৷ 
স্নায়ু-তন্্র £ 

মেরুদণ্ী প্রাণীর মাথায় করোটির বাক্সের মধ্যে অবস্থিত জমাট ঘিয়ের মন্তো 
পদার্থকে মস্তি (81810) বলে। মন্তিফই জ্ঞান, বুদ্ধিঃ অঙ্ভূতি ও বিচার-শক্কির 
কেন্দ্র। এটি অসংখ্য স্সায়-কোষ এবং স্ায়ুতন্ত দিয়ে গঠিত । 

নার্ড-তন্ত্র বা স্বাযুতন্ত্র (িত:5০৪ 88667) ) প্রধান্তঃ ছু'টি ভাগে বিভক্ত 
-_(১) সেরিব্রোস্পাইন্াল সিস্টেম (0915010-50108] 55581620 ) বা মত্ত 
সযুয়াকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত সামু তত্র এবং (২) অটোনমিক ফিস্টেম (£969202010 
85900 ) বা শ্বয়ংক্রিয় স্সায়ুতন্ত্র। 

সেরিব্রোস্পাইন্তাল সিস্টেম ব1 মন্তিফ-নুযুয়াকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ন্নাযুতন্ত্রএর অধীন 
নার্ভ বা স্রামুগুলি বিভিন্ন পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ 
আদেশ ব' নির্দেশ প্রাণীটি সজ্জানেই দিয়ে থাকে। পাশ্থায় আাঘুগ্ুলি শরীরের 
বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকে ; যেমন-_ত্বক (বা, চর্ম), পেশী, দেহযন্ত্রসমৃহ এবং 


৮৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


রক্তষহা-নালীসমূহ। সাধারণভাবে পার্শায় হ্বায়ুতঙ্ের (75110195121 05005 
58152 )-এর প্রধান কাজ অনুভূতি বহন, অর্থাৎ দেহেক্স মধ্যে সংবাদ আদান 
-প্রদান। আর কেন্দ্রীয় আাযু-তম্ত্রের ( ০6120681 10615 009 89851) )-এর প্রধান 
কাজ হ'ল, কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে আয়বিক কার্ধকলাপের স্থত্রপাতভ এবং 
তাদের মধ্যে সামঞ্ন্য বিধান । 

মেরুদণ্তী প্রাণীদের বেলায়, মস্তি (87810) এবং স্যুয়াকাণ্ড ( 9109] 
০01) দিয়ে কেন্দ্রীয় আফু-তন্ত্র (০5100191 11610015 89866108 ) গঠিত। হুযুমা- 
কাণ্ডের উধ্বদেশে অবিচ্ছিন্ভাবে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বিকশিত অংশই হ'ল 
মস্তি । আর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মাহুষের মন্তিষ্কই হ'ল সর্বাপেক্ষা উ্নত । 

অমেরুদণ্ীদের বেলায়, কেন্দ্রীয় আামু-তঙ্ত্রে থাকে এক বা একাধিক লায়-রজ্জ 
( 616 ০০: ), এগুলি বিভিন্ন আাম়ু-গ্রস্থির (08218189105) মধ্যে সংযোগ 
সাধন করে। এগুলি আবার মস্তিক্ষের গ্রন্থির (06160121 82170811010 )১ অথবা 
মস্তকে অবস্থিত মস্তিষ্ষের (731811।), সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর আয়তন এবং 
অবস্থান নির্ভর করে প্রাণীটির ইন্দ্রিয়গুলি কতট। উন্নত তাঁর উপর। কেঁচোর 
বেলায়, এটি খুব ছোট, কীট-পতঙ্গের বেলায় বেশ বড়, আব স্কুইড (810 ), 
অক্টোপাস (0০945 ) প্রভৃতি কম্বোজ (10198০ )-এর বেলায় তো খুবই বড়। 

মস্তিষ্কের প্রধান অংশ চারটি_(১) গুরু-মন্তিক্ক (0626), (২) লখু- 
মন্তিফ (0926৮611010 ), (৩) সংযষোজক-মন্তিষ্ক (70108 ৬৪1011) ), এবং 
(৪) সুযুয্তা-শীর্য (16008119 9০1928868 )। মস্তিষ্কের উপরের অংশ গুরু-মস্তিফ, 
আর নীচের অংশ লঘুমন্তিক্। গুরু-মস্তিষ্কের অনেকগুলি খাত ও খাঁজ আছে । 
আমাদের দর্শন, শ্রবণ, শব্দ, চিস্তা, শ্ৃতি প্রভৃতির অনুভূতি এর এক-একটি নির্দিষ্ট 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে । লঘুমস্তিফ পেশীগুলিকে মতেজ রাখে এবং তাদের 
সমতালে কাজ করার ব্যবস্থা করে। এই অংশ ঝোগগ্রন্ত হ'লে, পেশীগুলি টিলে 
হয়ে যায়। রোগী স্শৃঙ্খলভাবে অন্ধ সঞ্চালন করতে পারে না, চলতে গেলে 
মাতালের মতে। টলতে থাকে । সংযোজক-মস্তিফ গুরু-মস্তিক্ষের নীচে এবং স্থুযুয়া- 
শীর্ষের উপরে অবস্থিত। এটি গুরু ও লব্ু-মন্তিষ্বের সঙ্গে তুযুয্াশীর্ষের এবং স্সায়ু- 
তন্ত্রের অন্তান্ত অংশের যোগাযোগ রক্ষা করে। লঘু-মন্তিকের নীচে থেকে 
মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে স্থযুক়্া-কাণ্ড (515118॥ ০91৫.) নেমে এসেছে । এর সবচেয়ে 
উপরের অংশকেই সুযুয্নাশীর্য বল। হয়। রর্ত-সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক-ক্রিয়া, 


জীবের ক্রমবিকাশ ৮৯ 
প্রভৃতির মূল কেন্ত্র এখানে আাছে। এই অংশে হঠাৎ আঘাত লাগলে, শ্বাসরুদ্ধ 
হয়ে মৃত্যু হয়। 


চিত্র ৪২। মাহষের মন্তিফ--1. গুরু-মস্তিকষ (0215- 
07010), 2, থ্যালামাল (7109181008)8 3, লঘু- 
সম্তিক (05161511010)5 4, পিটুইটারি গ্রন্থি 
(700168175 81109), 5. সংযোলক-মস্তিষ্ক (১০০৩- 
1০111), 6. লুযুম্!-শীর্ষ (16৫0112 ০0010718918), 
7. শুযুয়া-কাও (50191 ০০01৫) 





ছোট-বড় অসংখ্য নার্ভ বা স্নায়ু আমাদের শরীরের চারিদিকে জালের মতো 
ছড়িয়ে রয়েছে । এইসব নার্ভ বা ন্াযুস্থযুন্না-কাণ্ডের সঙ্গে কিংবা তার ভিতর দিয়ে 
মন্তিফের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । এগুলি টেলিগ্রাফের তারের মতো। সমস্ত শরীরে ঘেন 
বাদ আদান-প্রদান করে। 

সথতোর মতো পীতাভ নার্ভ বা সায়ুর সৃষ্টি হয় মাযুকোষ ( ট61৮০ ০০1) ) 
থেকে । এব্প প্রত্যেক কোষে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস বা ন্থষ্টি এবং প্রটোপ্লাজম 
(7:0101918979 ) ব' প্রাণপন্ক থাকে । স্সাযুকোষের একদিকে কতকগুলি শাখা 
প্রশাখ! ছড়ানে। থাকে । এরাই বাইরে থেকে স্বাফুকোষে উত্তেজনা বয়ে আনে। 
স্সাধকোষের আর একটি দিক শাখা-বিহীন অবস্থায় বধিত হয়, এই পরে সায় 
তন্ততে পরিণত হয়। আামুতন্ত কিছুদূর গিয়ে অপর একটি সামুকোষের শাখা 
প্রশাখার সঙ্গে মিলিত হয়। ম্বাযুতত্ত এভাবে ক্রমশঃ বড় হয়ে দেহের 
নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ অনেকগুলি স্সাযুততভ্তর সমহির নাম স্সাযু-বজ্জ 
(67:৮০ 11916) | 

স্নাফুতস্ত দুই প্রকার। এক প্রকারের ন্বামুতস্ত বাইরের উত্তেজনাকে মস্তিষ্কে 
পাঠায়, এ ধরনের স্সামু-তন্তকে সংবেদী নাযুতত্ত (96115019 09:০6) বলে। 
আর এক ধরনের স্বাস্ুতন্ত মস্তিষ্বের নির্দেশে শরীরের অজসমূহকে পরিচালন। 
করে। এই ধরনের ন্বাযু-তন্তকে চেষ্টায় স্াযুতন্ত (81060 267%6) বলে । 

ধরা যাক, পায়ে একটি মশা কামড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তূধী নার্ড বা সামু 


৯* জীবের ক্রমবিকাশ 


স্থযুয়া-কাণ্ডে আর মন্তিক্ষে খবর পাঠালো। তখন মস্তিষ্ক স্থযুয্না-কাণ্তকে আর 
হাতের বহিমৃ্থী নার্ভ বা স্বায়ুকে হুকুম দিলো চাপড় দিয়ে মশাটা মারতে হবে। 
সে সঙ্গে হাতের পেশী সংকুচিত হয়ে মশাটাকে আঘাত করলো। সাধারণত: 
এইভাবে নার্ড বা স্নায়ুর সাহায্যে খবরের আদান-প্রদান হয়। 

আবার ধরণ যাক, হঠাৎ লঠনের গরম চিমনিতে, কিংবা প্রদীপের শিখায়, হাত 


চিত্র ৪৩। ছোট-বড় অসংখ্য নার্ভ বা 
স্নায়ু আমাদের শরীরের চারিদিকে 
জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে । 





লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে 
সরিয়ে নিলাম । এখানে সংবাদ পাঠানো, 
আর হুকুম দেওয়, এক মৃহ্র্তের মধ্যেই 
ঘটে গেল। মস্তিষ্ক স্সামু-তন্ত্রের কেন্দ্র, 
এবং সাধারণভাবে সমস্ত সায়ুর কাজ 
নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যেসব কাজ-এতো? 
জরুরী যে, মস্তিষ্ধে খবর পাঠিয়ে হুকুম 
আনার জন্তে অপেক্ষা কর। চলে না, সে-সব 
কাজ জরুরী-ভিত্তিতে স্থযুয্নাকাণ্ড নিজেই 
পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। এর নাম 
প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (1২916% 2০11010 )। 

হঠাৎ প্রথর আলোর সামনে গেলে 
আপন থেকেই আমাদের চোখের তারা 
রগ্ধ ছোট হয়ে যায়। আবার হঠাৎ 
আঘাত লাগার সম্ভাবন। দেখ! দিলেই 
ভদ্বে আপন থেকেই আমাদের চোখ বুজে 
ঘায়। এগুলিও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রয় । 

চক্ষু, কর্ণ, নানিক।, জিহব। ও ত্বক--- 
এই কয়টি আমাদের বোধেক্দ্রিয়। এগুলির 
অন্তর্গত বিভিন্ন স্নায়ুর সাহায্যে আমাদের 
বিভিন্ন রকম অন্তভূতি হয়। আমরা 
চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক 


দিয়ে স্রাণ নিই, জিভ দিয়ে শ্বাঁদ গ্রহণ করি এবং ত্বকের সাহায্যে স্পশের 
জান লাভ করতে পারি। আর এদের যাবতীয় কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত হক 


আমাদের ্ায়ু-তন্ত্রের সাহায্যে । 


জীবের ক্রমবিকাশ ৯১ 


এছাড়া আমাদের দেহে এমন কতকগুলি জায় আছে যাঁরা মস্তি বা স্থযুযা- 
কাণ্ডের অধীন নয়। হক্রিয় ীয়ু-তন্ত্র (১060001710 7061$08$ 8581910) )-এর 

১৬, অন্তর ও বহিরবী নার্ড 
অন্ধুখী নাগ ৮/৩ 





চিত্র ৪৪। নার্ত বা নায়ুর কাধ-গ্রণালী। 
অন্তর্গত নামুগুলি দেহের নান! জায়াগায় থেকে শ্বাধীনভাবে নিজেদের কর্তব্য ক'রে 
যাচ্ছে। আবশ্তকমত ঘাম স্যরি, নানারকম রস সৃষ্টি, এবং পরিপাক-ন্ত্র, ক্ষুতরান্ত্ 


প্রভৃতির কাজ এদের সাহায্যে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এরা আমাদের 
ইচ্ছাধীন নয় । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ভিাজিন বা খাচ্য-প্রাণ 


উনবিংশ শতাব্দীর কথা। চীন আর জাপানের মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে 
ভবে জাপানীরা নৌশক্তিতে প্রবল । তাই তার! জাহাজে ক'রে সমুদ্রে টহল দিয়ে 
'বেড়ায়, আর চীনাদের জাহাজ দেখলেই তাকে আক্রমণ করে। 

এই রকম পরিস্থিতিতে একদিন দূরে চীনাদের একটা জাহাজ দেখা গেল। 
টহলদারী জাপানী জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে গেল। গোলন্দাজ 
এসন্থেরা প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, চীন। জাহাজট। কখন কামানের 
আওতার মধ্যে এসে পড়ে । তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলায় তাকে চূর্ণ 
বিচুর্ণ ক'রে দেবে। 

সেনাধ্যক্ষ দূরবীন চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। স্থযোগ বুঝে হুকুম দিলেন 
_সকামান দাগ। 

কিন্ত একি! গোলন্দাজ সৈন্ঠটির হাত-পা তখন কাপছে । কাঁপতে কাপতে 
সে পড়ে গেল ডেকের উপর । 

সেনাধক্ষ্য ছুটে এসে তার পিঠে চাবুক মারলেন। হেকে উঠলেন--এই 
শয়তান, উঠে দ্াড়া। কামান দাগ জল্দি । | 

কিন্ত হায়ঃ অনেক চেষ্টা করেও সে উঠতে পারলে না। তার হাত-পা ক্রমশঃ 
অবশ হয়ে আসতে লাগলে।। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে এক বোবা 
কানায় তার মুখ ভরে উঠলো । 

সেনাধ্যক্ষের আদেশে আর একজন সৈন্ত সেখানে ছুটে এলো, বারুদে আগুন 
দিল। কিন্তু তারও হাত-পা কেমন যেন অবশ। তাই নিশান! ঠিক হু'ল না। 
কামান গর্জে উঠলে। ঠিকই, কিন্তু কামানের গোল শক্রর জাহাজকে আঘা 
হানতে পারলো না। 

বিপদ বুঝে সেনাধ্যক্ষ জাহাজ নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে এলেন। রাগে 
ক্ষোভে তিনি ফুঁস্তে লাগলেন। তার কেমন সন্দেহ হ'ল, পন্যের নিশ্চয়ই 
বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তিনি গর্জে ওঠলেন বেইমানের দল, সব সারবন্দী 
হয়ে দাড়।। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৯৩ 


বিশ্বাসঘাতকতার চরম শান্তি মৃত্যু । এবার তাদের গুলি ক'রে হত্যা 
করা! হবে। , 

খবর পেয়ে নৌবাহিনীর বড় ডাক্তার টাকাকী (72881) সেখানে ছুটে এলেন । 
বললেন, ক্ষান্ত হোন, ওর]| দোষী নয়। ওর] বিশ্বাসঘাতকত! করে নি, বিশ্বাসঘাতকতা' 
করেছে এক রকম রোগ, যার নাম বেরিবেরি (85016911) | এই রোগ হলে 
কেউ বাচে না। 


সব কথ শ্বনে জাপানের মন্ত্র এই মারায্মক রোগ প্রতিরোধের ভার দিলেন 
টাকাকীর উপর । 

তখন নৌসেনাদের খাচ্ছের প্রধান উপাদান ছিল কলেছাটা! মিহি চালের 
ভাত, পরিফার ধবধবে। ১৮৮৫ শ্রীষ্টান্বে টাকাকী বিধান দিলেন, শুধু ভাত 
খেলেই চলবে না, তার সঙ্গে তরি-তরকারী, মাছ, মাংস এবং বালিও থেতে হবে, 
না হলে এই রোগে মৃত্যু অনিবার্ধ । 

কিছু দিনের মধ্যেই সে দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখলে? টাকাকীর ব্যবস্থামত 
খাপ্ত গ্রহণ ক'রে নৌমেনাদের কেউ আর এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল 
না, কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল না। এভাবে টাকাকী একটা নৃতন আবিষ্কারের 
পথ খুলে দিলেন । তবে এই রোগট। কেন হয়, তিনি তা ঠিক বলতে পারলেন না। 

ডাচদের অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্ষেও তখন এই রোগের প্রাছুরাৰ ছিল 
অত্যন্ত বেশী। তাই আইকম্যান নামক একজন চিকিৎসককে সেখানে পাঠানে। 
হ'ল, এই রোগ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশে । 

পাখিদের এক রকম পক্ষাঘাত রোগ হয়, তার নাম পলিনিউরাইটিস' 
(০19106011615) | এর সঙ্গে মানুষের বেরিবেরি রোগের খুব মিল আছে । গবেষণ। 
করতে করতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আইকম্যান আবিফার করলেন যে, মুরগীকে 
কেবলমাত্র কলেছাটা পরিক্ষার চাল খেতে দিলে তার এই রোগ হয়। বিস্ত এ 
সুরপীকে চালের কুঁড়া খেতে দিলে এই রোগ সেরে ঘায়। অপর দিকে মুরগীকে 
সাধারণ আছাটা চাল খেতে দিলে এই রোগ আদো হয় ন|। 

এরপর আইকম্যানের স্থলাভিষিক্ত হলেন গ্রীন্দ। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
পরে ১৯০১ খ্রষ্টাবে তিনি ঘোষণা করলেন ঘে, চালের কুঁড়ায় (81০6 19911871185) 
এমন একটি উপাদান আছে, ঘা আমাদের ন্গামুকে তেজ রাখে । এর অভাবেই 
মান্ছষের বেবিবেরি আর পাবি পলিনিউরাইটিন রোগ দেখা যায়। 


রি জীবের ক্রমবিকাশ 
কম্সেক প্রকার ভিটামিন-এর সংযুতি-সংকেত-_ 


৬ 7 7 মন [7 


বং 1 | | | 1 | | | 
[7:0৮ / /6-৮+০--০-০০-০-০-৭০ছ 
1.0 / 0, ০171 নত 2 
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112 
ভিটামিন-এ ড101) 0 &)-পাওয়। য য়) দুধ, মাখন, মাছ, ডিম, কড.বা হাঙ্গয়ের যকৃতের তেল, 
টাটক1 শাক-সবজি প্রভৃতি থেকে । এর অভাবে, দেহের স্বাভাবিক বুদ্ধি ব্যাহত হয়। তাছাড়া 


রাতকানা রোগ এবং আরও কয়েক প্রকার চক্ষরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 


৪০৫ / টির 
০৫ 


বিটা-ক্াযারোটিন (9-08:96909)--গাজরে প্রচুর পরিমাণে থাকে । পরিপাক-ক্রিয়ার সময়ঃ এটি 
সহজেই ভিটামিন-এ-তে পরিণত হয় । তাই এদিয়েও ভিট।মিন-এ-র গুয়োজন মেটে । 


ভিটামিন-বি-মিশ্র (৬ /058 -0070091৩)-- 


চি 75701 € 91০8] ০০ 
টি 


৮৮--0075 0172 
ভিটামিন-বি-১ (1182010 834 ০৮010181019 000101106 1)50109)))01106)--পাওয়। যায় 
চালের কুঁড়া এবং ঈষ্ট (বা১ খামির) থেকে । এর অভাবে মানুষের বেরিবেরি রোগ হয়। 
তাছাড়া কার্বোহাইদ্রেট-জাতীয় খাঙ্যের বিপাকেঃ অন্তান্ত ভিটামিনের সঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা! গ্রহণ করে। 





জীবের জ্রমধিকাশ , ৯৫ 


এরপর ১৯*৫ ব্রী্টাবে ফ্লেচার মালয় দেশের কুয়ালালামপুরের এক উন্মাদাশমে 
গবেষণ। শুরু করলেন। একদল রোগীকে কলেছাট! পরিষ্কার চালের ভাত খেতে 
দিতেন, আর অন্ত দলকে দিতেন আছাট1 লাল চালের ভাত। প্রথম দলের 
১২০ জন রোগীর মধ্যে ৩৬ জনেরই বেরিবেরি হ'ল এবং ১৮ জন এই রোগে 
মারা গেল। অপরদিকে ঘ্িতীয় দলের ১২৩ জন বোগীর মধ্যে মাত্র দুজন 
আক্কাত্ত হ'ল, আর তাদ্দের বোগও তেমন মারাত্মক হ'ল না। তার! আবার 
ভাল হয়ে উঠলো।।- এই পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হ'ল ১৯.৭ গ্রীষ্টাব্দে। 

এই সময় মালয়ের আর এক জায়গায় রেল-লাইন পাত। হচ্ছিল। ফ্রেজার এবং 
্ট্যান্টন সেখানকার ৩০০ জন শ্রমিক নিয়ে গবেষণ। শুরু করলেন। শ্রধিকদের 
ছু-ভাগে ভাগ কর হ"'ল। প্রথম দলকে খাছ্যের প্রধান উপাদান হিসেবে দেওয়া 
হ'ত কলেছাট। পরিফ্কার চালের ভাত, আর অন্ত দলকে লাধারণ আছাট1 চালের 
ভাত। প্রায় তিন মাসের মধ্যেই প্রথম দলের শ্রমিকদের মধ্যে বেবিবেরি রোগ 
মহামারীরূপে দেখা দিল, অথচ দ্বিতীয় দলের শ্রমিকদের কিছুই হুল না। এরপর 
এ ছু-দল শ্রমিকদের চালের রেশন অদল-বদল ক'রে দেওয়। হ'ল । এর ফলে প্রথম 
দলের রোগীর! ক্রমশ: ভাল হয়ে উঠলো, অপরদিকে বেরিবেরি রোগ মহামারীরূপে 
দেখ! দিল দ্বিতীয় দলের মধ্যে । এই পরীক্ষার বিবরণ ল্যান্সেট পত্রিকায় প্রকাশিত 
হ'ল ১৯০৯ ত্রীষ্টাবে । 

ইতিমধ্যে ১৯০৬ স্রীষ্টান্ধে ইংরেজ বিজ্ঞানী হপ,কিন্স এবং মাকিন বিজ্ঞানী ম্যাকৃ- 
কলম জানান ধে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তত বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, ক্যাট (দ্সেহ- 
পন্নার্থ), প্রোটিন, লবণ ও জল--এই সব কন্পুটি উপাদানও জীবদেহের পুষ্টির জন্যে 
যথেষ্ট নয়। অথচ এদের সঙ্গে সামান্ পরিমাণে ছুধ বা সথরাবীজ (৮০৫5) মিশিয়ে 
দিলেই জীবদেহের ত্বাভাবিক পুষ্টি অব্যাহত থাকে। 

এসব গবেষণার স্তর ধরে লিস্টার ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী কাক্ক (77811) ১৯১১ 
ীষ্টান্দে চালের কুঁড়া থেকে এমন একটি উপাদান পৃথক করতে সক্ষম হলেন, যার 
সাহাষ্যে পায়রার পলিনিউরাইটিস রোগ মিরাময় কর] সম্ভব হ'ল । এই সব পরীক্ষার 
ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, বেরিবেরি হ'ল খাগ্ঠে একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের 
'অভাবজনিত রোগ । এই অত্যাবশ্তক উপাদানটি থাকে চালের উপরের আবরণে। 
তিনি আরও'বললেন, শুধু বেরিবেরি নয়-_ন্বাভি, পেলাগ্রা এবং সম্ভবতঃ রিকেট্স 
রোঁগেরও কারণ এমন লব উপাদান, ঘেগুলি আমর নাধারণতঃ খাছ থেকেই পেয়ে 


৯৬ দ্লীবের ক্রমবিকাশ 
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পাটা ই রি ১০০ 
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ভিটামিন-বি-২ (৬1021010 839 »৮ [২10018- 
10) পাওয়া যাঁয় ঈষ্টঃ ভুধঃ মাংস এবং 
তাজা শাক-সবজি থেকে । বিবিধ জারণ- 
ক্রিপ়্ায় এটি সহ-উৎসেচক (0396725106)- 
রূপে কাজ করে। দেহর ম্বাভাবিক বুদ্ধির 
জন্যে এবং সুস্বাস্থ্য বজ।য় রাখার জন্ঠে 


জত্যাবশ্যক । 
এ ॥ 0 11 
| || | 
1100115--0--0--0০- 01150100017 
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২৯ , 03০ ০01 
প্যান্টোথেনিক আসিড (৮801০- 


0501050 ৪০৪০)--উ ই থেকে 
পাওয়া, ঘায়। কার্বোহাইড্ড্রেটঃ 
আবমিনো-আাসিড এবং স্থেহ- 
জাতীয় খাগ্ের বিপাকে এটি 
সহ-উৎসেচক-ন্ধপে কাজ করে। 
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9 
বায়োটিন (31962) সর্বোত্তম উৎস 
হ'ল যকুৎ (1151) (বা মেটে) এবং 
ডিম। দেহের স্বাভাবিক বুদ্ধির জন্যে 
এর প্রয়োজন হয়। বিবিধ অকার্বনী- 
করণবিক্রয়ায় (05০81005518. 
(1017 17980610175) এটি ৮হ-উতৎসেচ চ- 
রূপে কাজ করে। 
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০72017 
ভিটামিন-বি-৬ ( ব1১ পিরিডজিন) 
(৬1191080786 -৮৩000%7 
10৩)--চালের কুঁড়া এবং ঈই্ 
থেকে পাওয়া] যায়। আ্যামিনো- 


আআমিভের বিপাকে উৎমেচক- 
রূপে কাজ করে। 


২. 
সসল চর পি 


ফোলিক জ/াসিভ (2০110 ৪০: ) [.. 191/777--1521) _ঘরৃত্ত ইষ্ট এবং কয়েকপ্রকার সবুজ 
পাতায় পাওয়া ঘায়। দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর অভাবে, রক্তের লোহিত-কণিকার 


সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৯৭ 


থাকি। কোন কারণে খান্চে এসব উপাদানের অভাব ঘটলেই দেখা দেয় এরূপ 
অভাবজনিত রোগ। তাই তিনিই সর্বপ্রথম এই জাতীয় অত্যাবগ্তক উপাদানের 
নাম দেন ৬182016" (ল্যাটিন 1%৪-্প্রাণ, 810105-5আ্যামোনিয়াজাত ), কারণ 
চালের কুঁড়া থেকে ষ। পাওয়া! যায়, ত। ছিল আামোনিয়াজাত পদার্থ। কিন্তু 
পরব্তাঁকালে ঘখন এই জাতীয় আরও কয়েকটি পদার্থের কথ। জানা! গেল, তখন 
বোঝ! গেল যে, সবার সঙ্গে আমোনিয়ার সম্পর্ক নেই। এজন্যে ইংরাজী নামের 
শেষ থেকে “৩” অক্ষরটি বর্জন ক'রে “৬1091010+ নামটি গ্রহণ করা হ'ল। বাংলায় 
এদের বল। হয় খ'গ্-প্রাণ। 

এদিকে মাফকিন দেশে ওসবোর্ন এবং মেগ্ডেল ১৯১ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে 
প্রমাণ করলেন যে, মাখনে এমন একটি উপাদান আছে, যা ইছুরের শ্বাভাবিক বুদ্ধির 
জন্যে অত্যাবস্তক। এরপর মাকৃকলম এবং ডেভিসও সম্পূর্ণ হ্বাধীনভাবে ডিমের 
কুহ্থম, মাখন এবং কডবলিভার তেলে এই উপাদানটির ( এখন এর নাম ভিটামিন-এ) 
অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেন । ১৯১৫ লালে তারা ঘোষণ। করেন যে, "10615 ৪19 
1)60658281% 001 100117891] 10101111010 0011170 010/01 ০ 9198998 ০01 
81010170911) 290695501/ 51/05680065১ 01065 50101016 11) 19209 200 005 ০0061 
891018 10 ৮2661) 00৮61101 20091610615 10 0.৮ অর্থাৎ, বৃদ্ধির সময় 
ত্বাভাবিক পুষ্টির জন্মে ছুই শ্রেণীর সহায়ক পদার্থের প্রয়োজন হয়-_-এক শ্রেণীর পদার্থ 
ন্সেহ-পদার্থে দ্রবণীয় এবং অপর শ্রেণীর পদার্থ জলে জ্রবণীয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মেহ্‌- 
পদার্থে নয়। 

ঘেটি ন্েহ-পদার্থে দ্রবণীয় তার নাম দেওয়া হ'ল ভিটামিন-এ (৮16980104১0, 
আর যেটি জলে দ্রবণীয় তার নাম ভিটামিন-বি ( ৬1021010 73 )। কিন্ত অল্পদিনের 
মধ্যেই বোঝা গেল ঘে, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে ছু'টি উপাদানের মিশ্রণ__-একটি স্বল্প 
তাপেই বিয়োজিত হয়, যার নাম দেওয়। হ'ল ভিটামিন-বি১ ( ৬1610080। 3। )। 
অন্যটি বিয়োজিত হয় না, তার নাম দেওয়া হ'ল ভিটামিন-বি২ ( %101010 352 )। 

কালক্রমে এসব উপাদান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক কর] সম্ভব হুল এবং 
তাদের অণুর গঠন সম্পর্কেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। শুধু তাই নয়, 
গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তাদের গ্রস্ত করাও সম্ভব হ'ল। ভ্রমে আরও কতক- 
গুলি নৃতন ভিটাঁমিন আবিষ্কৃত হ'ল এবং তাদের কার্ধকারিতার বিবরণও প্রকাশিত 
হ'ল। তার ফলে চিকিৎশাস্ত্রে এলো যুগান্তর । 

৭ 


৯৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


[ বিশেষ ড্রষ্টব্য--ভিটমিন-বি (মিশ্র )-এর আর একটি উপাদান হ'ল নিয়ালিন (18০19) বা 
নিকোটিস্তামাইড (19000819105) | ঈষ্ট এবং চাল থেকে এটি পাওয় যায়। কয়েক গুকার 
জারপ-ত্রিয়ার় এটি সহ-উৎসেচক-রূপে কাজ করে। ] 


| 

110--0 

দাতা ভিটামিন-সি (18091) 0.৮ 49০0101০০10) 
] লেবুজাতীয় ফল এবং টমেটে] থেকে পাওয়া বাঁয়। 

170 এর অভাবে, ক্কাভি রোগ হয়। 

1100-0০-17 

£ন.0% 
ভিটাখিন-ভি (৬1692080100 


হাঁলিবাট বা কড-মাছের যকৃতের তেলঃ ডিমের কুন্ুম এবং দুধ এর উৎকৃষ্ট উৎস । শৈশবেঃ অথবা 
বাল্যকালে১ ভিটামিন-ডি-এর অভাব ঘটলেঃ রিকেট্ল (0২1০%০)-নামক অন্থি-রোগ হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। 


এ 
113] রঃ 
773 . রি অতিবেগনী-রশ্রি 
(ডিন (0০113)2 সু 


এরগোষ্টেরল 
(51209919191) 


131 | 
11 


৭: টং 

৮ 0--0100173)2 
৮ 
রা হক 130 সা ২ তি 
10 ই 


ভিটামিন-ভি-২ (16810010105 "৮ 081086191) 


জীবের ক্রমবিকাশ ৯৯ 


আগেকার দিনে নাবিকরা দীর্ঘকাল ধরে টাটকা তাঁজ। ফল ও সবজি পেত না। 
তাদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ স্বান্ডি (5০815 ) রোগে আক্রান্ত হ'ত। ১৫৩৬ 
খ্রীষ্টাব্দে সেপ্ট লরেন্দ নদীবক্ষে অভিযানের সময় কার্টয়ার (081057)-এর সঙ্গীদের 
মধ্যে অন্ততঃ ছাব্বিশ জন এই রোগে মারা যান। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্ধে ব্যাকস্ট্রম সর্বপ্রথম 
ঘোষণা করলেন যে, তাজা ফল ও সব্জি স্কাভি রোগ নিবারণ করে। কিন্তু 
কেউ তার কথায় কর্ণপাত ক'রল না। প্রায় ষাট বছর পরে বুটিশ কর্তৃপক্ষ 
নাবিকদের খাগ্চের সঙ্গে নিয়মিতভাবে লেবুজাতীয় ফল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 
হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়, এবং স্কাভি রোগ নিবারিত হয়। হাওয়ার্থ 
€(778910) ) এবং রাইখস্টাইন ( [২5101091619 ) নামক দু'জন বিজ্ঞানী হ্বাধীনভাবে, 
১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্ধে, ভিটামিন-মি ( 10110 ০) সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 

আমাদের দেহে ক্যাল্সিয়ামের বিপাকের জন্যে দরকার হয় ভিটামিন ডি 
(1190017 [09 )। এর অভাবে শিশুদের রিকেটুস্‌ (81০163) ব। অস্থি-বিকৃতি রোগ 
হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ধে বিজ্ঞানী স্থটে (5০৪৫০) সবপ্রথম বলেন থে, রিকেটুস রোগের 
চিকিৎসায় কড-লিভার তেল (0০৫-11%91 ০11) খুবই কারধকরী হয়। দুর্ভাগ্যবশত; 
প্রায় একশ' বছর ধরে এদিকে কারও নজর পড়েনি। ১৯২২ সালে নতুন ক'রে 
জান! গেল যে, কড-লিভার তেলের বিকেট্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। 
এরপর ব্রকম্যান (8:0010797 ), ১৯৩৩ সালে, টানি মাছের লিভারের (বা, 
যরুতের) তেল (81009 11561 011) থেকে সর্বপ্রথম ভিটামিন-ডি৩ (16570174199) 
পৃধক করতে সক্ষম হন। ক্যাল্সিয়াম বিপাকের বেলায় এটি খুবই জক্রিয়। 
চামড়ায় এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ থাকে ( 7-061901001)09168167:0] ), 
অতিবেগনী-রশ্শির ক্রিয়ায় ত ভিটামিন-ডি৩-তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন-ডি২ 
(৮1021) 105 ) ও সক্রিয়, তবে ডি৩-র মতে] নয়। এরগোস্টেরল (57599661:01) 
নামক পদার্থটি অভিবেগনী-রশ্সির ক্রিয়ায় সহজেই ভিটামিন-ডি২-তে পরিণত হয় 
এর আর এক নাম ক্যাল্সিফেরল (081016:0])। এ-জাতীয় ভিটামিন পাওয়' 
যায় প্রধানতঃ নানারূপ ন্মেহ-পদার্থ থেকে ; যেমন- হালিবাট ও কড-লিভার তেল, 
ডিমের কুম্থুম, দুধ ইত্যাদি থেকে । 

ভিটামিনই (ড1681010 5) পাওয়1 যায় প্রধানতঃ গমের অন্যের তেল 
€ 11169 69170 ০011), তুলাঁকীজের তেল (00০00 566৫. 018) প্রভৃতি থেকে। 
এর অভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। এদ্দিক দিয়ে আল্ফাঁটকোফেরল 


১৩৩ জীবের ক্রমবিকাশ 
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ভিটামিন-ই (৬168101 2- ৭-1০9909৩:01)- গজের অঙ্গুরের তেল, তুল1-বীজের তেল এবং 
কয়েক প্রকার তাজ! শাক-সবজি থেকে পাওয়! যায় । এর অভাবে, পুরুষের পুরুষত্বহীনতা রোগ 
হওয়ার এবং গবভী রসণীর গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 


0 
॥ 


৮ 11 ০1 ্ ০1 বু রা 

২২২ ৯৮০০7 20০171-5000775)3017007 2)30110011)30-502173)2 
| 
০) 


তিটামিন-কে-১ (৬8001) 8.1)--সবুজ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যাঁয়। এটি রক্তপাত বন্ধ করতে 
সহায়তা করে (4১010009900011102815 960) । 


জীবের ক্রমবিকাশ ১০১ 
ভিটার্সিবের তা্তিকা 
ভিটামিন কোন্‌ পদার্থে কার্যকারিত। প্রধানতঃ কোন্‌ খানে 
দ্রবণীস্ব বেশী পাওয়। যাস 
4১ (এ) শ্রেহ-পদীর্থে শরীরের গঠন ও ক্ষয়পুরণ করে দুধ, মাখন, মাছঃ ডিম, পালং- 


ও (001001016%) জলে 
(বি) (মিশ্র) 


€০ (সি) জলে 
2 (ডি) শ্লেহ-পদার্থে 
৪ (ই 2 


(কে) ই 


এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি 
বাঁড়ায়। এর অভাবে রাতকান। 
রোগ এবং অন্যান্ত চোখের 
বোগ হয়। 


এর অভাবে বেরিবেরি, ক্ষধামান্দা, 
ছুবলতা), কোষ্ঠবদ্ধতাঁ ও ন।না- 
গুকার চমবোগ দেখা দেয় । 


বক্ত ও দেহরসগুলিকে সমস্থ রাখে। 
এর অভাবে ম্কাভিরোগ এবং 
দাতের রোগ হয়। 


অক্সিঃ দ্তঃ$ ও পেশীর পোষক । 
শিশুদের র্রিকেইস বা] আস্থ- 
বিকৃতি রোগ নিবারণ করে । 


সম্ভানবতী মায়ের জন্তে প্রয়োজন 
হয়! এর অভাবে সম্তান 
উত্পাদনেৰ ক্গমতা নষ্ট হয় । 


রক্ত জমাট নধতে সাহায্য করে। 
হুতরা"১ রক্তে এটি থাকলে 
সহজেই রক্তপাত বন্ধ হয়ঃ নতুব| 
রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়। 


শাক, মটরশুঁটি) বিলাঁতি 
কুমড়া গাজর, কড.বা হঙ্গরের 
যকুতেব তেল ইত্যাদিতে। 


ঢেকিচছটা চালঃ যাতায় ভাঙা 
আট1ঃ ভ্ণঃ ডিম, মেটে) শাঁক- 
সবজি, ফলমূল ইত্যাদিতে । 


পতিলেবু১ কা গজী-লে বু, 
কমলালেবুঃ উম্যাটো, কালো- 
জান, আমঃ আনারস আম 
লকি ইভাদিতে । 


কড.মাছের যকাতের তেল এবং 
চিভল১ ০15১ হেরিংও স্যামনঃ 
সািন প্রভৃতি তৈলপ্রধান মাছ, 
ডিম দুধ, মাখন ইত্যাদিতে | 
কধের অতিবেগুনী রশি গায়ে 
লাগালে এই ভিটামিন উৎপন্ন 
হ্য়। 


শম্‌, ছেখল1। ও ডালের অঙ্কুর, 
উত্ভিজ্জ তেল, মটরগ'টি) লেটুস 
ও »1ক উতাদিতে। 


মাছ, মাংসঃ মেটেঃ মাখন, 
বাধাকপি, পালংশাকঃ 
টম্যাটে। ইত্যাদিতে । 


১০২ জীবের ক্রমবিকাশ 


(109০9175101; গ্রীক 20208--013110, ?%61527%7-500 6521) সর্বাপেক্ষা 
সক্রিয় । ১৯৩৮ শালে কারার (81161) এটি সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 

ভিটামিন-কে (%102001 €) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে ( 4১10001026000- 
11179510 চ1121011) | এর অভাবে রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়। এটি পাওয়। 
ঘায় প্রধানত: টাটক1 শাক-সবজিতে | ড্যাম (10210 ) ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম এটি 
আবিষ্কার করেন, আর ১৯৩৯ সালে ফাইজার (61559: ) এর সংশ্লেষণের পদ্ধতি 
বর্ণন। করেন। 

এখন আমর! জানি যে, খাছোর প্রধান উপাদান হ'ল পাচটি--কার্বোহাইড্রেট, 
প্রোটিন, ফ্যাট (ন্সেহ-পদ্দার্থ ), লবণ এবং জল । কিন্তু এসবেও দেহের পুষ্টি হবে 
না, ঘদি এদের সঙ্গে নানাপ্রকার ভিটামিন না থাকে । ভিটামিনশৃন্য খাগ্ প্রাণহীন 
পুতুল বা চালকহীন ইঞ্জিনের মতো।। কাজেই এদের বলা হয়েছে খাছ্-প্রাণ। 
ভিটামিন নানাপ্রকার, যেমন--ভিটামিন 4১, ভিটামিন 9 (০921015%), ভিটামিন ০, 
ভিটামিন 1 ইত্যাদি । 

আমাদের দ্রেছের উপযুক্ত পু সাধনের জন্য যেসব উপাদান দরকার সেগুলি 
পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ খাগ্যদ্রব্যে পাওয়া যায় না। তবে আন্ুর, আপেল, স্তাস- 
পাতি, আম, কাঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, আতা, আনারস প্রভৃতি মরস্থমি ফল যেমন 
উপাদেয় তেমনি বিভিন্ন উপাদানে ভরপুর । আবার টমেটো, গাজর, বীট, শশা, 
মটরস্তুটি প্রভৃতি, ঘেগুলি ফল ও সবজির মাঝামাঝি, তাদের মধ্যেও খাছ্যের নান 
উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে । এগুলি কাচ! অবস্থায়, তরকারি রাক্স। ক'রে, কিংবা 
অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় শ্যালাড আকারে খাওয়] ধায় । এদেশে সাধারণতঃ যে সব খাদ্য 
গ্রহণ কর] হয়, সেগুলির কোন্টির মধ্যে কোন্‌ ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তার 
একটি তালিকা আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে । এখানে মনে রাখ। দরকার ধে, বন্ধনের 
সময় উত্তাপের ফলে কোন কোঁন ভিটামিন ন& হয়ে যাঁয়। স্তরাৎ সে বিষয়ে 
সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


হরমোন 

মানবদেছের বিশেষ কতকগুলি গ্রস্থি, যাদের ইংরেজিতে 12000018116 £191908” 
আখ্যা দেওয়। হয়, তাদের কার্ধকারিতা। সম্পর্কে বর্তমান শতাববীর প্রারভকালেও 
জীব-বিজ্ঞানীদের কোন স্পষ্ট ধারণ ছিল না। অন্যান্ত গ্রস্থির সঙ্গে এই বিশেষ গ্রন্থি 
গুলির পার্থক্য এই যে, এই গ্রশ্থি-নিঃস্যত রস (770:0)0906 ) নালিকা-বাহিত না হয়ে 
গ্রন্থির অভ্যন্তরে রক্তশ্োতের সঙ্গে মিশে যায়। সমগ্র শরীরে এই গ্রন্থিরস বা 
হরমোন-এর অবাধ গতি এবং এরই শাসনে ও তত্বাবধানে দেহের বুছৎ কর্মকাণ্ডের 
প্রায় সবই অনুষ্ঠিত হয়। পিতা-মাতার বংশগত বৈশিষ্ট্য যেমন “জিন* ( (605) 
মারফৎ সন্তানে বর্তায়, জিনের একান্ত বশবর্তা এই বিশেষ গ্রস্থিগুলিও তেমনই 
দেহমনে নানা পরিবর্তন সংগঠিত করে। এই গ্রন্থির বা হরমোন-এর আধিক্য 
বা স্বল্পত৷ মানবদেহে বনু বিচিত্র রোগ ব। অন্বাভাবিকতার জন্যে দায়ী । 

১৯০২ খ্রীষ্টান্ে দু'জন ইংরেজ বিজ্ঞানী আনেস্ট স্টারলিং ( 870556 90210108 ) 
এবং উইলিয়াম বাইলিস ( আ111197) 71159 ) এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গব্ষেণার 
সুত্রপাত করেন। কুকুরের অগ্ন্যাশয় ( চ8001588 ) নিয়ে গবেষণার ফলে ১৯০৪ 
খ্রীষ্টাব্দে তারাই সর্বপ্রথম একটি হরমোন সিক্রিটিন (59019610 ) আবিষ্কারের কৃতিত্ 
অর্জন করেন। 

এরই পরবর্তাকালে নানাদেশের নান! বিজ্ঞানীর একক অথব1 যৌথ পবীক্ষা- 
নিরীক্ষার ফলে জান গেছে যে, সাধারণত প্রণীলীহীন গ্রন্থি (1010011559 81800 ), 
পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈক্মিক বিল্লী, বিশিষ্ট নার্ভ (বা, নায়ু)-কোষ ও নার্ভ (বা, 
স্নায়ু) তন্ত-গ্রান্তে উৎপন্ন হরমোন উত্পত্তিস্থান থেকে রক্তশ্লোতে বাহিত হয়ে, কোনও 
সন্গিহিত ব। দূরবর্তাঁ স্থানে গিয়ে, বিভিন্ন কোষ ও কলার ক্রিয়াকে উদ্ব.দ্ধ করে। 
অন্তঃত্রাবী গ্র্থি-সংক্রান্ত বিছ্য। বিজ্ঞান-জগতে 'এপ্ডোক্রিনোলজি' (6110090117101985) 
নামে পরিচিত (গ্রীক, 6%207- ৬/1601109 2721564? 75100 9100 /0205-90191006)। 
একটি অন্তঃআ্রাবী গ্রন্থি একই সঙ্গে তার নিজন্ব হরমোনের কারখান। এবং সঞ্চয়কক্ষ 
( বা, ভাড়ার-ঘর ) হিসেবে কাজ করে, কারণ ওই হরমোন অল্প সময়ের জন্যেও দেহের 
অন্যন্ত্র সঞ্চিত থাকতে পারে না।* 


*এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ষ্টারলিং হরমোন ( শীকঃ 107717617--10 ৯০109 ) কথাটি ব্যবহার করেন । 
এ বিষয়ে তার মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা £ 

চ0:700769 109৬5 6০ ০2 0817150 1101) 015 01020 ৬1615 0১65 815 017000০৩00০ (139 
9165817) 9/171018 0555 276০৮ ০৮ 1768039 01 1112 0199৫ 5016810, 8100 (06 ০0101010:1811% 
5০0107115 200591091981091 10909 01 11)6 016901517 00050 00915110105 013511 1505915৫ 
[১1000000010 2100 ০1700126101) 11)101081 1105 6005. 


১০৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


০০১ ঞ 
২২২৬২ হি 
্ ঠে 
নর ০ 
৩ 
৬ 


এ যাবৎ যে-সব ভিন ভিন্ন হরমোন 
আবিষ্কৃত হয়েছে । তাদের ক্রিয়1 সম্পর্কে 
প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এরই 
ফলম্বরূপ মানুষের নানাপ্রকার আধিব্যাধি 
সম্পর্কেও আলোকপাত কর শস্তব 
হয়েছে । 

প্রণালীহীন গ্রস্থিগুলিতে, যেমন-_ 
মন্ডিষ্কের গভীরে অবস্থিত হাইপোথ্যালা- 
মাসে (8)9০00819785) এবং মন্তিষ্ষের 
ভূমিসংলগ্ন পিটুইটারিতে (109181 ) 
গলদেশের থাই রয়েডে (110)71016), 
উদরাভ্যন্তরে বৃক্-সংলগ্র আযাডিন্যা ল- 
গ্রন্থিতে এবং আাডিন্তাল-ত্বকে (4016781 
০9:6%), স্ত্রী-দেহের ডিম্বাশয়ে (9%81), 
এবং প্রণালীযুক্ত অগ্ন্যাশয়ে (১807685) 
ও পুং-দেহের শুক্রাশয়ে (16501 ), এক 
বা একাধিক হরমোন প্রস্তত হয়। এদের 
কতকগুলি বুদ্ধি, বিকাশ ও বংশ-বিস্তারে 
এবং অন্যগুলি বিপাকে, উল্লেখযোগ্য 
ভূমিক গ্রহণ করে। 


1. হাইপোথ্যালামাল ((3591008180095)5 

2. পিটুইটারা (211010215 

3. থাইরয়েড (11051013), 

[ এর নীচের অংশ প্যারাথাইরয়েড 
(51816051014) 0১ 

থইমাস (11190905), 

আড়িগ্ভাল (8১৫161091)ঃ 

খ্গ্রাাশয় (29001623), 

ডিম্বা*য় (0৬৪19)? 

শুক্রাশয় (65115) । 


চিত্র ৪৫) মানবদেহের কয়েকটি অগ্তঃশ্রাবী 
গ্রন্থির 06000206 £18005) অবস্থান । 


পে ১ 2 ৩ সী 


১০৬ | জীবের ক্রমবিকাশ 


হরমোন প্রধানত: ছু'রকম। কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হ'ল কলা, কোষ বা প্রান্তিক 
অঙ্গ। আবার কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হ'ল অপর কোন গ্রন্থি, যেখানে প্রথমটির 
ক্রিয়ায় অপর কোন হরমোন উৎপন্ন হয়। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ 
বিবিধ হরমোন দ্বার! দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বিপাক স্বভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । 
স্থতরাং, এরূপ যে-কোন একটি গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এইসব ব্যাপারে বিস্ব ঘটে। 

প্রকৃতপক্ষে প্রথম হরমোন আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বিজ্ঞানী আবেল 
(4৮৪1), ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে । এব নাম আযাড়িন্তালিন (৫1508110 ) বা এপিনেফরিন 
( 80176117115 ) গ্রীক ০১£-581900, %97০03-5110055 )। আর এটাই প্রথম 
হরমোন য। ল্যাবরেটরীতে সংশ্লেষণ কর সম্ভব হয়েছে । এই কৃতিত্ব অর্জন করেন 
স্বাধীনভাবে ছু'জন বিজ্ঞানী-স্টল্জ (56912, 1904 ) এবং ডাকিন (10210, 
1905) বৃক্ধ-সংলগ্ন আযাডরিন্তাল-গ্রশ্থি থেকে এটি নিঃস্ত হয়। এর ক্রিয়ায় রক্তচাপ 
বুদ্ধি পায় এবং হৃদস্পন্দনের বেগ বেড়ে যায়। হাঁপানির আ্রমণকালে এঘ্বারা 
স্বস্তি পাওয়া! যায়। করোটির মধ্যে মস্তিষ্কের ঠিক নীচেই আছে পিটুইটারি-গ্রস্থি । 
এটি দেখতে ছোট্ট একটি মটরদানার মতো! । এর ছু'টি অংশ-_সম্মুখভাগ এবং 
পশ্চাদ্ভাগ। পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন ($০91020-1£0010- 
[701190110, বা 913 ) দ্বার] সাধারণভাবে দেহের বুদ্ধি হয় । দেহের বিকাশ, বিশেষত 
স্ত্রী ও পুরুষের যৌবন-লক্ষণসমূহের (যেমনঃ যৌবন সমাগমে স্ত্রী ও পুরুষের আরুতিগত 
পার্থক্য ), প্রধানতঃ যৌন-গ্রন্থিতে (00799 ) উৎপন্ন হরমোনের উপর নির্ভরশীল। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মস্তিষ্কের হাইপোখ্যালামাস অংশের ক্ষরণক্ষম কোষ 
থেকে উৎপন্ন উত্তেজক উপাদান রক্তশ্রোতে বাহিত হয়ে যখন পিটুইটারির সম্মুখভাগে 
পৌছয়, তখন সেখানে ছু'রকম হরমোন (10111015 56100190106 17910002062 বাঁ, 
চ9ার এবং [.0660157178 [10101006, বাঁ, [নে ) সঞ্জাত হয়ে যৌন-গ্রন্থিকে সক্রিয় 
ক'রে তোলে এবং তাদের নিজ নিজ হরমোন-ক্ষরণে উদ্বোধিত কবে। প্রথমটির 
প্রভাবে স্ত্রী-দেহে ডিম্ব-কোঁষের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ও ঈস্ট্রোজেন-জাতীয় বিশিষ্ট 
হরমোনের (যেমন, ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাভাইয়ল) ক্ষরণ হয়, আর পুংদেহে শুক্র- 
কীটের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। আবার দ্বিতীয়টির প্রভাবে স্ত্রী-দেহে ডিম্বাশয় 
থেকে ভিম্ব-কোষের নিক্ষমণ ও প্রজেস্টেরোন নামক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় । 
অপরপক্ষে পুং-দেহে টেস্টোস্টেরোনের ক্ষরণ হয় । 

স্ত্রীলোকের ঘৌন হরমোন প্রধানতঃ ছু"ট--ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাভাইয়ল । 
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ঈস্ট্রোন (1550016 ) সর্বপ্রথম নিষাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাবে (30150800% ; 
[00199 )। এটি স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মৃত্রে পাওয়া যায়। আর ঈস্ট্রাডাইয়ল 
(89080191) পাওয়] যায় ডিম্বাশয়ের কলায় (19988, 1935) এবং গর্ভবতী 
স্রীলোকের মৃত্রে। প্রজেস্টেরোন সর্বপ্রথম নিক্ধাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টান, গর্ভবতী 
শৃকরীর জরায়ুর কর্পাস লিউটিয়াম (0017285 16609) থেকে (83805091006) । 
এরই ক্রিয়ায় জরামু নিষিক্ত ভিম্বকোধ ধারণের উপযোগী হয়। পুরুষের যৌন 
হরমোন ছু'টি--এদের মধ্যে আনড়োস্টেরোন (41001985906 ) সর্বপ্রথম পুরুষের 
মূত্র থেকে নিফাশিত হয়, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে (89690210%), আর টেস্টোস্টেরোন 
(155:9816£01৩ ) সর্বপ্রথম নিফাশিত হয় শুক্রাশয়ের কলা থেকে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
(78067) যৌন হরমোন-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্মে 
জার্মান বিজ্ঞানী বুটেনাণ্ট (019118701)-কে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে 
নোবেল-পুরস্কার দেওয়। হয়, কিন্ত তিনি ত৷ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন।”' 

আমাদের গলার সামনের দিকে আছে থাইরয়েড (1751014)। কোন কিছু 
গেলার সময় কমণি (4১৫8775 80119 ) যে ওঠানামা করে ত] স্পষ্ট বোঝা যায়। 
তার নীচেই থাইরয়েড-গ্রস্থির অবস্থান । এই গ্রন্থি অনেকট1 মোটরগাড়ির আাক্সি- 
লেটরের মতো! কাজ করে । কারণ, এথেকে উৎপন্ন আইওডিন-ঘটিত যৌগ থাইরক্সিন 
[1150য%106 ) ও ট্রাই-আইওডো-থাইরোনিন (1110900)51910176 ) আমাদের 
দেহের সাধারণ বিপাক (146090115 ) নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে | থাইরয়েড থেকে 
এই হরমোন অধিক পরিমাণে নি:স্থত হতে থাকলে, দেহরূপ এঞ্রিনটি যেন ছুটে চলে। 
তখন দেহমধ্যে ইন্ধনের দহন-ক্রিয়] অত্যন্ত ভ্রুত তালে সম্পাদিত হতে থাকে । এতে 
আমাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, একথা সত্যি; কিন্তু এর কলে দেহের ক্ষয় হয় 
অত্যন্ত দ্রুত। আবার এই হরমোন স্বল্প পরিমাণে নিঃস্ত হতে থাকলে, দেহন্ধপ 
এঞ্সিনটি অত্যন্ত মৃছ-তালে বা মস্থর-গতিতে চলতে থাকে | তখন দেহুমধ্যে ইন্ধনের 
দহন-ক্রিয়৷ অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পার্দিত হতে থাকে । এর ফলে আমর] ক্রমশ 
নিস্তেজ এবং অবসাদগ্রন্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ে । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, একটি শিশুর থাইরয়েড-গ্রস্থি থেকে এই 
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প্রজেষ্টেরোন ঈস্ট্রাডাইরল 


(19855191016) (63091091) 


[ বিশেষ দ্রষ্টব্য _ঝ্যান্ড্রোষ্টেরোন, টেষ্টোষ্টেরোন, এবং ১৯-নর-টেষ্টোষ্টেরোন হ'ল শাভাবিক পুং-যৌন 
হরমোন । এদের ক্রিয়ায় পুং-যৌবন-লক্ষণসমূহ বিকশিত হয়ঃ তৰে এ-বিষরে বিশেষভাবে সক্রিয় হ'ল 
টেষ্টোষ্টেরোন ॥ অপরদিকে ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাডইয়ল হ'ল স্বাভাবিক স্ত্রী-যোন-হরমোন | উল্লেখা 
ষে, প্রজেষ্টেরান জরায়ুতে উৎপন্ন হয়ঃ এবং এরই ক্রিয়ায় জরায়ু নিধিক্ত ডিম্বকোধ (বা ভ্রণাণু ) ধারণ 
করার উপযোগী হয় । ] 


হরমোন নিদিষ্ট পরিমাণে নিঃস্গত না হলে তার বুদ্ধি ব্াাহত হয়, এবং তার বুদ্ধিবৃত্তি 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য মমবয়স্ক অন্যান্যি শিশুর যতট। লেখাপড়া শিখতে পারে, 
সে তা পারে ন1। 

উল্লেখ্য যে, হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন হরমোন (10155100001) 
[২5192981106 7৪০০1, সংক্ষেপে 7) সোজাস্থজি পিট্রইটারির সন্মুখভাগে যায় । 
তখন তা] থেকে থাইরোট্রোপিন (15109001010 ), বা 5 (205101৫- 
961100190106 17301171006 ), নি:হ্তত হয়ে রক্তশোতে মিশে যায় । এই হরমোনের 
ক্রিয়ায় খাইরয়েড-গ্রস্থিতে থাইরক্সিন ও ট্রাই-আইওডো-থাইরোনিন সংঙ্গেষিত হয় 
এবং সেগুলি রক্তশনোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয় । আবার, এখান থেকে ষে পরিমাণ 
থাইরয়েড-হরমোন বক্তআোতে প্রবাহিত হুয়ে গিয়ে হাইপোথ্যালামাসে পৌছয়, 
তা থেকেই ধথাক্রমে শুং্-এর এবং 9ন্-এর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 
এভাবে এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়, এবং স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রতে কটি গ্রন্থির কাজ সৃষ্ট 
ভাবে পরিচালিত হয় । 

কিন্ত আইওডিনের অভাব ঘটলে, থাইরয়েডে ঘথেষ্ট হরমোন উৎপন্ন হয় ন1। 
এজন্যে থাইরয্ন্ড-হরমোন স্বল্প পরিমাণে হাইপোথ্যালামাসে ধায় । এর ফলে সমগ্র 
চক্রটি ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথমে” 0২7, এবং পরে 517, অধিক 
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পরিমাণে নিঃস্ছত হয়। আর অত্যাধিক প'9ন-এর প্রভাবে আইওডিনের অভাবগ্রস্ত 
খাইরয়েডগ্রন্থি আকারে বড় হয়ে যায়। এইভাবে গলগণ্ড (0০191) রোগ 
দেখা দেয় | 

বিজ্ঞানী কেন্ড্যাল (7670811 ) ১৯১৪ গ্রষ্টাবে সর্বপ্রথম গরুর থাইরয়েড থেকে 
এই হরমোন (থাইরক্সিন ) নিফাশিত করেন। তারপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাবে বিজ্ঞানী 
হারিংটন (13871081010) এটি সংগ্লেষিত করেন। মানবদেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ 
করার উদ্দেস্তে এই হরমোন এখন ব্যবহার কর] হয়ে থাকে। 

আমেরিকার ছুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোজার গিলেমিন ( ২০৪৩: 001116101 ) 
এবং আ্যান্ড্র, ভ্যালি (4১0075%/ 9০159115 ) হাইপোথ্যালামিক হরমোন সম্পর্কে 
গবেষণা করেন। প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য এই কাজ। এজন্য তার! ৫০* টন ভেড়ার মগজ 
সংগ্রহ ক'রে তাথেকে ৭ টন হাইপোখ্যালামাস-কোষ সংগ্রহ করেন। অবশেষে 
এই ৭ টন পদার্থ থেকে, ১৯৬৮ সালে, তার! মাত্র এক মিলিগ্রাম শশংচল নিফাশন 
করতে সক্ষম হলেন। 

এতে। কম পরিমাণ ২৮ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কী প্রচণ্ড বাধাই ন। তাদের 
আতিক্রম করতে হয়েছে । অবশেষে এ থেকেই তীার। নিফাশন করলেন তিনটি 
হরমোন রিলিজিং ফ্যাকৃটর'+; যেমন-_ থাইরয়েড, লিউটেনাইজিং এবং কলিকৃল 
রিলিজিং ফ্যাক্টর ॥ শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এইসব বস্তর অধু-ভার (101608197 
্6181)£), আণবিক গঠন, দবই জান! গেল, ঘ। পরব্তীকালে এদের মংশ্লেষণে 
সহায়তা করেছে। 

বিজ্ঞানীদের আশা, গিলেমিন এবং শ্তালির সাফল্য দৈহিক এবং মানসিক কাধ- 
কারণ ব্যাখ্যা করতে সাহাধ্য করবে। সাহায্য করবে, বিভিন্ন বিপাকীয় ব্যাধি 
নিরাময়ের ব্যাপারেও । এই যুগাস্তরকারী আবিষ্কারের জন্ত এই ছু'জন বিজ্ঞানীকে 
১৯৭৭ সালের শারীরতত্ব এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নোবেল-পুরক্কার দিয়ে সম্মানিত 
করা হয়েছে। নোবেল কমিটির সদস্য রল্ফ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, তাদের 
কাজ দেহ এবং আত্মার মংযোগটি খুজে বের করল ।' 

অগ্র্যাশয় (28:001689) মূলত নানা উৎমেচক (502/236 )-এর কারখানা । 
এই উৎনেচকগুলি নালিকা-বাহিত হয়ে অস্ত্রধ্যে নিঃস্থত হয় এবং খাগ্ঠের পাচন- 
ক্রিয়ায় সহায়তা করে। কিন্তু এই অগ্ন্যাশয়ের মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে ক্ষুত্র ক্ষত 
দ্বৈপ অংশ (18199 ০ £8085138205 )। এই দ্বৈপ অংশে উৎপন্ধ হয় ইন্স্থলিন 
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€1089110 )। এই হরমোন আমাদের দেহে কার্বোহাইড্রে্টের স্্যবহার এবং পেশী- 
মধ্যে, অথব! যক্কতে (14551), উদ্ব-ভ কার্বোহাইড্রেটের সঞ্চয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। 
এর অভাবে বহুমূক্ধ বা মধুমেছ (22£256682ও 728/28%5 ) রোগ দেখা দেয় । তখন 
রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । রোগের প্রকোপ বেশী হলে ( অর্থাৎ, মুকোজের 
মাত্রা, ১০* মিলিলিটার রক্তে ১৬* মিলিগ্রামের চেয়ে বেশী হলে ) মৃত্রের সঙ্গে শকরা, 
আযাদিটো-আযাসিটিক আযমিভ এবং আযাসিটোন নির্গত হয়। এই অবস্থায় বহুমৃত্র 
রোগ সহজেই ধরা পড়ে । 

কানাডাব। দুই বিজ্ঞানী ম্যকৃলিয়ড (11801900 ) এবং ব্যান্টিং (88770108 ) 
১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অগ্ন্যাশক্ের নির্যাস বহ্ুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করে 
স্থকল পান। তারাই এই সক্রিয় পদার্থটির নাম দেন ইন্স্থলিন। এই উল্লেখযোগ্য 
আবিষ্কারের জন্যে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কর! হয়। 

পিটুইটারির পশ্চাদভাগ থেকে এমন কতকগুলি বিভিন্ন গুণান্বিত হরমোন উৎপন্ন 
হুয়, যেগুলি মাতৃগর্ত থেকে শিশুর জন্সকালে জরায়ুর সঙ্কোচন উদ্বোধিত করে, প্রসবের 
পর মাতৃত্তনে দুগ্ধ নঞ্চার করে, এবং বৃক্ক থেকে মৃত্র-রেচন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। 

প্যারাথাইরয়েড এবং আযাডিন্তাল-ত্বক (815108] ০9:67) থেকে উৎপন্ন 
হরমোনসমূহ সাধারণভাবে অজৈব উপাদানগুলির বিপাক, তথা গ্রহণ ও বর্জন-ক্রিয়া, 
নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্য ঘে, পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন (4৫16100- 
০0:0০০-1109710 ]7010)0109, সংক্ষেপে 027) আাডরিন্তাল-ত্বককে উদ্বোধিত 
করে। আ্াডরিন্তাল-ত্বক থেকে নিঃহুত হয় করটিন (০০11) )। পরীক্ষার ফলে 
প্রমাণিত হয়েছে, এটি একটি জটিল মিশ্র । এ থেকে প্রায় চলিশটি স্টিরয়েভ-জাতীয় 
যৌগ (8০7010 ০০701908378 ) পৃথক কর| সম্ভব হয়েছে । তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখষোগ্য হ'ল করটিসোন (০০:615006)। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের 
বিপাকে এর ক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাছাড়। বাত-ব্যধিতেও এ দ্বার! 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে গবাদি পশুর আযাডরিন্তাল-গ্রন্থি থেকে এটি 
স্থলভে প্রস্তুত কর! হয়ে থাকে। এ জাতীয় বিভিন্ন যৌগের আপবিক গঠন এবং 
সেই সঙ্গে জীববিদ্া-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখষোগ্য অবদানের জন্যে ছুই মাফিন 
বিজ্ঞানী কেনড্যাল (70874811) এবং হ্েন্চ ( £7৩০%)-কে এবং নেই সঙ্গে 
স্থইজারল্যাণ্ডের বিজানী রাইখস্টাইন ( [২6101781610 )-কে; ১৯৫০ গ্রীষ্টাবে, চিকিৎসা" 
বিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 
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দেহের হ্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিকাশের জন্তে, এবং সেই সঙ্গে বংশ-বিস্তার স্থনিশ্চিত 
হওয়ার জন্ভে, হরমোনগুলির স্বাভাবিক ক্ষরণ অত্যাবশ্তক। অত্যধিক অথব। অত্যন্স 
ক্ষরণ, কোনটাই কাম্য নয়। কারণ, তাহলে বৈকল্য অবশ্থসাবী । যেমন, পিটুই- 
টারির সম্মুখভাগের অক্ষমতায় ঘটে বামনত্ব, অকালবার্ধক্য এবং অতিকৃশতা। 
বিপরীতভাবে পিটুইটারির অতি-সন্রিয়তার ফলে দেখ! দেয় অতিকায়ত্ব (বাঃ 
দৈত্যারতি )। তেমনি থাইরয্নেডের ক্রিয়াশ্বল্লতায় ঘটে মেদ-বান্থল্য। আবার, 
এর ক্রিয়া-বুদ্ধিহেত দেখা দেয় কৃশকায়ত্ব, সদা-বিস্ফারিত-নেত্র (6য001)0)817708 ) 
প্রভৃতি রোগ । সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, হরমোন-সংক্রান্ত এই সব গবেষণার ফলে 
আমাদের জ্ঞান যেমন বেড়েছে, তেমনি হরমোন নিঃসরণের ক্রটি-জনিত নানা প্রকার 
রোগ নিরাময় করার সভাবনাও এখন অনেক বেড়েছে। 

আর একটি কথা৷ প্রথম দ্রিকে অনেকেরই ধারণ। ছিল যে, কেবলমাত্র উচ্চতর 
প্রাণীদের বেলায়ই এরূপ হরমোন নিঃহ্ুত হয়ে থাকে৷ কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি 
অমেক্রুদণ্ডী প্রাণীর দেহেও হরমোনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে । 

শুধু প্রাণী-জগতে নয়, বিজ্ঞানীদের মতে- উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, পাতা-ঝরা। 
প্রভৃতিও নান! প্রকার উত্ভিদ-হরমোন (0120 10010199 ) ছার নিয়ন্ত্রিত হয়ে 


থাকে। 


চতুর্থ পর্ব 
প্রজনবিদ7া 
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ভ্রয্বোদশ পরিচ্ছেদ 
প্রাণের স্কুরণ অল্পর্কে আমাদের খারণা-_ 


আতাীতে ও বর্তমানে 

আযান্টনি ভ্যান লাভেনহুক (১৬৩২-১৭২৩ ) ছিলেন হুল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডেল্ফট- 
এর সিটি-হলের সামান্য একজন দ্বাররক্ষী। বলতে গেলে অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত কৌতৃহলী এবং অত্যন্ত খেয়ালী । তিনি শুনেছিলেন, স্বচ্ছ কাচ ঘষে 
ঘষে লেন্দ-এর (বা, আতশী কাচের ) আকার দিলে, তার ভিতর দিয়ে ছোট 
জিনিসকে অনেক বড় দেখায় । তার শখ হ'ল, অনেকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে 
কাচ ঘষে ঘষে একটি লেন্স তৈরি করলেন। ধাতু-নিম্িত একটি নলের মধ্যে এই 
লেন্স বসিয়ে সুন্দর একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ( বা, অণুবীন ) (58007019 10100800196 ) 
বানালেন। 

এর পর তার আশেপাশে য। কিছু দেখেন, তাই তার অণুবীনের নীচে রেখে 
পর্ববেক্ষণ করেন। তিনি তিমিমাঁছের মাংসপেশী পরীক্ষা করলেন, গায়ের মরা চামড়া 
তুলে দেখলেন, আর দেখলেন, বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের লোম । ছোট্ট ছেলের মতো 
অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, স্থতোর মতো! সরু একটি ভেড়ার লোম তাঁর অণুবীনের নীচে 


দেখাচ্ছে, অমস্থণ একটি গাছের গুড়ির মতো।! তিনি মৌমাছির ছল এবং উকুনের 
[৮ 
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পা পরীক্ষা ক'রে স্তস্ভিত হয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে বার বার এগুলি পরীক্ষা করেন, 
আর বলে ওঠেন,_-“অসম্ভব ! অবিশ্বাশ্) !” 
এই নমুনাগুলি তার অণুবীনের তলায় বসানো রইলো মাসের পর মাঁস ধরে। 
শতুন নতুন জিনিস পরীক্ষা করার জন্তে তিনি আবার নতুন ক'রে অণুবীন ঠতরি 
করতে বসলেন। তাঁর শখ ক্রমে ছেলেমান্ষী নেশায় পরিণত হ'ল। ধীরে ধীরে 
তার ছোট্ট ঘরটি শত শত শক্তিশালী অধুপীনে ভরে গেল। এদের প্রত্যেকটির নীচে 
বসানে! রইলে। এক-একটি অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু । 
দৈবাৎ একদিন বাগানের নোতর 
জল পরীক্ষা ক'রে তিনি বিশ্বয়ে 
অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, 
তার মধ্যে অসংখা কীটাণু কিলবিল 
করছে। লাভেননুক এই সব 
কীটাণুদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান 
করতে লাগলেন। একদিন লক্ষ্য 
করলেন ষে, গোলমরিচের গুঁড়ো 
তিন সপ্তাহ ধরে জলে ভিজিয়ে 
রাখলে, সেই জলের একটিমাত্র 
ফৌোটায় লক্ষ লক্ষ কীটাণু ( বা, 
জীবাণু ) দেখ যায়। ১৬৮৩ সালে 
চিত্র &৭। আন্টনি ভন লাভেনহুক তিনি দাতের গোড়। থেকে জমাট 
ময়লা তুলে এনে পরীক্ষা করেন, এবং তাতে লম্বা লম্বা কাঠির মতো! কতকগুলি 
জীবাপু দেখতে পান। কিন্তু এসবের সঙ্গে দাতের রোগের কোন সম্পর্ক আছে 
কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পাবেন নি। 
লাভেনহুক দিনের পর দিন ধরে নানারকম জীবাণুর বিচিত্র জীবনলীল। গ্রত্যক্ষ 
করেন, আর তাদের বিবরণ লিখে পাঠান লগ্ুনের রয়্যাল সোসাইটির কাছে। 
এই লব বিবরণ ছাপা হয় ফিলজফিক্যাল টর্যান্জাকৃশন-এর বিভিন্ধ সংখ্যায়, সপুদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে । কিন্তু প্রাণহীন জড়বস্তর মধ্যে এই সব জীবাণুর আবির্ভাব হক়্ 
কি ক'রে, এ প্রশ্থের মীমাংসা তিনি করতে পারেন নি। তাছাড়া নান। ধরনের 
জীবাণুই যে মানুষের নানারকম ব্যাধির কারণ হতে পারে, এ কথাও তার কখনও 
মনে হয় নি। ভগবানের রাজ্যে ঘষে এমন বিচিত্র জগৎ আছে, আর সেখানে 
এমন সব বিচিত্র জীণ1ধু আছে, এইটুকু জেনেই তিনি খুশী ছিলেন। 


--ল রি ১২ এ 
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১১৫ 


এখন প্রশ্ন হ'ল,_ এসব ক্ষেত্রে প্রাণের স্কুরণ হয় কি ক'রে? আগেকার দিনে 
এনিয়ে তুমুল বাদান্ববাদ চলতে! । একদল বিজ্ঞানী বলতেন, 'প্রাণের স্ফুরণ হয় 


আপন থেকেই । কিন্ত আর একদল বলতেন, না, 
তা কখনই সস্তব নয়। -আাঁরিস্টট.লের মতো বিশ্ব- 
বিখ্যাত দার্শনিকও প্রথমোক্ত মতো! বিশ্বাসী ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক হুগবেন তার 
45016107065 107 1115 01012650 নামক গ্রঙ্ছে 
লিখেছেন,_-“জনন সম্পর্কে আরিস্টট.লের মতবাদ 
সংক্ষেপে এইভাবে বল। ঘায়। প্রাণীদের প্রধানত 
দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়__(১) যাদের জন্ম হয় 
জনক-জননীর মিলনের ফলে, এবং (২) ঘাদের 
জন্ম হয় কাদা, বালি, জল, মল-মৃত্র বা উদ্ভিদের 





চিত্র ৪৮। আরিস্টট্ল 


রস থেকে স্বত-স্কূর্তভাবে। প্রথম শ্রেণীর অন্ততুক্তদের মধ্যে যার! ডিম্বজ 
(0%1027995 ) (অর্থাৎ, যার ডিম পাঁড়ে এবং সেই ডিম থেকে সন্তানের জন্ম হয়), 
তাদের থেকে জরায়ুজ ( %1$1081008 ) প্রাণীদের (অর্থাৎ, মানুষ এবং অন্তান্ত 
স্তন্যপায়ীদের ) অনায়াসে পৃথক করা যায়। ডিম বলতে আ্যারিস্টটল বোঝাতে 
চেয়েছেন এমন জিনিস যা খালি চোখেই দেখা যায়, এবং যা কমবেশি মুরগির ডিমের 
কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। যৌন-মিলন ঘটেছে, কি ঘটেনি, তার উপর নির্ভর ক'রে 
এই ভিম নিষিক্ত, অথব। অনিষিক্ত, যে-কোন রকম হতে পারে ।” 

সপ্তদশ শতাব্দীতেই রেডি নামক একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী একটি সহজ পরীক্ষা 





করেন । তিনি ছুখণ্ড মাংস নিয়ে ছুটি 
জারে রাখলেন। গুথম জারে'র সুখ 
খোলা রাখলেন, কিন্তু ছিতীয় জাবের 
মুখ এক টুকরো! কাপড় দিয়ে ভাল 
ক'রে বন্ধ করে দিলেন। খোল। 


জারের যধ্যে মাছি যাতায়াত শুরু 

চিত্র ৪৯। রেডির পরীক্ষা ক'রে দিল, কিন্তু দ্বিতীয় জারে কোন 

মাছি প্রবেশ করতে পারল না। কয়েক দিন পরে দেখ! গেল, খেল। জারে অবস্থিত 
মাংসে মাছির পোকা (2498৪০€) কিলবিল করছে । কিন্তু দ্বিতীয় জারে এরকম 
কোন পোকা দেখা গেল না। এতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল ফে, মাংনে আপন 
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থেকে এই সব পোকার আবির্ভাব হয় না। বহিরাগত মাছি মাংমে ডিম পাড়ে, 
এবং পরে সেই ডিম থেকেই এইরূপ পোকার জন্ম হয়। 

এদময় নীডহ্াম নামে এক ধর্মযাজক ছিলেন। তিনিও আযারিস্টট,লের মতবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাণের হ্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে তিনি একটি প্রমাণও দাখিল করেন। 
উন্থুনের উপর থেকে গরম মাংসের সপ (বা, ঝোল ) নিয়ে একটি বোতলে পুরলেন, 
এবং তার মুখ ছিপি এটে বন্ধ ক'রে রাখলেশ। কয়েক দিন পরে পরীক্ষা ক'রে দেখা! 
গেল, স্থপের মধ্যে নানা! আকারের অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে । আপন থেকে 
প্রাণের আবির্ভাব আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছৃসিত হলেন তিনি । কি অদ্ভুত আবিষ্কার! 

এজন্যে তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে, ডিম থেকেই মাহির জন্ম হয়, একথা 
ঠিক, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের বেলায় সেরকম হয়তো না ও হতে পারে। 
বল] বাহুল্য, প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্ভব কিনা, তাই নিযে তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
তুমুল বাদানুধাদ আরস্ত হয়ে গেল। 

নীডহ্ামের পরীক্ষার বিবরণ অচিরেই ইতালীয় বিজ্ঞানী স্প্যালানজানির 
(১৭২৯-৯৯) দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল। তাঁর মতে, নীভহামের পরীক্ষায় কয়েকটি 
মারাত্মক ত্রুটি ছিল। যেমন, স্থপ গরম কর! হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই উত্তাপ 
জীবাণু ধংস করার মতো যথেষ্ট ছিল ন1। 
তাছাড়া বোতলের মুখ বন্ধ করার জন্যে 
ঘে কর্ক (বা, ছিপি) ব্যবহার করা 
হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। 
কাজেই বাইরের বাতাস থেকে বোতলের 
মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করতে কোন বাধ! 
ছিল না। নীডহ্বামের পরীক্ষা! যে ক্রটি- 
পূর্ণ ছিল, তা প্রমাণ করার উদ্দেশে 
স্প্যালানজানি নিয় লিখিত পরীক্ষার 
করলেন। 

ফ্লান্কের (বা, কাচকৃপীর) মধ্যে 
মাংসের স্থপ নিয়ে তার মুখটি তিনি 

চিত্র ৫*। লুই পাস্তর গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর এঁ 

ফ্লান্ধ এক ঘণ্ট। ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পে এ স্থপ 
পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তাঁর মধ্যে কোন জীবাণু নেই । 
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স্যাঁলানজানির এই পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, আপনা থেকে 
প্রাণের ক্ষরণ সম্ভবপর নয়। পচনশীল পদার্থে প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় বাতাস 
থেকে । কিন্ত তা সত্বেও ফরাসী নিসর্গবিদ্‌ বু'ঁফো নীভহ্ামের তুল তথ্যকে ভিত্তি 
করেই প্রাণের স্বতঃস্ফষরণ সম্পকে 
পবতপ্রমাণ দাশনিক তত্ব ঈ্াড় 
করালেন । ইউরোপের বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানীরাও তার বাক্চাতুর্ষে 
ভুলে গেলেন । এর ফলে 
স্পাঁলানজানির মতবাদ বিশেষ 
স্বীকৃতি লাভ ক'রল ন1। প্রায় 
এক-শ' বছর ধরে বুফোর 
মতবাদই প্রাধান্য বিস্তার ক'রে 
রইলো । একথা ভাবতেও আজ 
অবাক লাগে! 


উনবিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে 
পুনরায় গবেষণ। শুরু করলেন 
করাপী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর 
(১৮২২-৪৯৫)। তিনি প্রথমে 
একটি সহজ পরীক্ষা করেন । 
একটি কাচের নলে পরিঞ্ষার ৫ 
সাদা তুলে! গুজে তার অন্য দিক 
থেকে বাতাস টেনে নিলেন। 
বাতাপের ধুলোবালি জমে সাদা 
তুলো কালো হয়ে গেল। 
এজন্যে পাস্তরের মনে হ'ল, 
বাতাসে যদি এতো! ধুলোবালি . 

চিত্র ৫১। পাঁন্গুরের পরীক্ষায় দেখ] গেল, গুধু খোলা 

থাকে, যা খালি চোখে দেখা কৃগীর সপে (0) জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, অপরদিকে 
যায় না, তবে তার সঙ্গে মুখবন্ধ কুগীগুলি (0) অবিকৃত রয়েছে । 
জীবাণুই বা থাকবে না কেন? আর এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের 
সপে ঢুকে পড়ে, তবে তার ক্রিয়ায় কুপের পচন হবে নিশ্চয়ই । 
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কিন্তু পাস্তরের এই মতবাদ শুনে বিজ্ঞানীর! তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন । 
অতএব পাস্তর তাঁর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্তে কোমর বেঁধে লাগলেন। একটি 
ফ্লান্ধে (বা, কাচকুপীতে ) মাংসের স্থপ নিয়ে তা ভাল ক'রে ফোটালেন। তারপর 
কয়েকটি কৃপীর মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন, আর কয়েকটি খোল] রাখলেন । 
কয়েক দিন পরে দেখা গেল, শুধু খোল৷ কৃপীর স্থপে জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, 
অপরদিকে মুখবন্ধ কৃপীগুলি অবিকৃত রয়েছে। 

কিন্ত ধার! প্রাণের স্বতংস্ফুরণ সম্পর্কে বিশ্বাপী ছিলেন, তার! পাস্বরের এই 
পরীক্ষায় সন্তষ্ট হতে পারলেন না। তীরা বললেন, ফোটাবাঁর ফলে ফ্লান্কের ( বা, 
কৃপীর ) অভ্যন্তরের আবহ ( বা, বায়ু) এমন ভাবে পরিবন্তিত হয়ে গেছে (অর্থাৎ, 
কৃপী বায়ুশূন্ত হয়ে গেছে) ঘষে, তার মধ্যে কোন জীবের পক্ষেই আর বেঁচে থাক। 
সম্ভব নয়। আর এই কারণেই এসব কুপীর হুপে প্রাণের স্ফুরণ হয়নি। 

বিজ্ঞানীদের এই আপত্তি খণ্ডন করার 
উদ্দেশ্টে পাস্তর কতকগুলি নতুন ধরনের ফ্লাস্ক 
( বা, কৃুপী) তৈরি করলেন। গলা বকের 
মতো! লম্বা আর সরু। গলাটা প্রথমে 
খানিকটা নীচের দিকে নেমেছে, কিন্তু বেঁকে 
আবার উপর দ্দিকে উঠে গেছে । এই মরু মুখ 
দিয়ে বাইরের বাতাস ঢুকবে, কিন্ত বাকের 
ডি চিত নতুন মুখে ধাকা খেয়ে ধুলোবালি সব আটকে 
ধরনের ফ্লান্ষ বো, কুগী) তৈরি করলেন--. থাকবে, কুপীর মধ্যে ঢুকতে পারবে ন1। 

বিজ বরে হাতা লহ মর সু পাস্তর এসবের মধ্যে মাংসের স্থুপ নিয়ে 
ভাল ক'রে ফোটালেন। সুপ জীবাণুশৃন্ত হ'ল। এরপর ছোট্ট একটি শিখার 
সাহায্যে কুপীর খোল। মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। ১৮৬ সালের গোড়ার দিকে 
বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে কৃপীর মুখ খুলে আবার তখনই বন্ধ ক'রে দেওয়। হ'ল। কিছুদিন 
পরে দেখা গেল, যেগুলি ভূগর্ভস্থ ভাড়ার ঘরে (0০61197) খোলা হয়েছিল, তাদের 
দশটির মধ্যে নয়টিই ভাল আছে, পচেনি। কিন্তু যেগুলি বাইরের বাগানে খোলা 
হয়েছিল, সেগুলি সবই পচে গেছে । তাদের মধ্যে জীবাণু কিলবিল করছে । এর 
ফলে পান্তরের দৃঢ় বিশ্বান হ'ল যে, বাতাসে ধুলোবালির সঙ্গে জীবাণুও থাকে । আর 
এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের সপে ঢুকে পড়ে, তাহলেই স্থপের পচন হুয়। 
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এরপর পাস্তর ভাবলেন, ধুলোবালির দেই ঘদি জীবাণু থাকে,.তীছুলে আকাশৈর 
ধত উপর দিকে ওঠা যাবে, স্থপের পচনের সম্ভাবনাও তত কমে ধাবে। এ বিষয়েও 
পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। এজন্যে কুড়িটি সুপভতি কুপী নিয়ে তিনি পপেড 
পাহাড়ে উঠলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫০ মিটার উপরে । এদের মুখ খুলে তখনই 
আবার বন্ধ ক'রে রাখলেন। মাজ্জ পাচটি কৃপীর স্থপ খারাপ হু'ল। এরপর কুড়িটি 
স্থপভত্তি কুগী নিয়ে তিনি আল্প্‌স পাহাড়ে উঠলেন, মানুষের বসবাসের সীমা 
ছাড়িয়ে আরও অনেক উপরে । অত্যন্ত সাবধানে এদের মুখ খুলে তখনই আবার 
বন্ধ ক'রে দ্রিলেন। এই কুড়িটির মধ্যে মাত্র একটির সপ খারাপ হু'ল। বাতাসের 
ধুলাবালির মধ্যে জীবাণুর অস্তিত্ব ম্পর্কে তার মনে আর কোন সংশয় রইল ন]। 
আনন্দে আত্মহার। হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন। 

ফ্রান্স চিরকালই স্থুরার জন্ত্ে বিখ্যাত । অতি প্রাচীনকাল থেকেই মান্ষ আঙর 
থেকে স্থরা তৈরি করে আসছে। আঙুর পিষে একটি ভাটতে রেখে দেওয়া হয়। 
কয়েক দিনের মধ্যেই সেই রস গেঁজে ওঠে এবং স্ুরায় পরিণত হয়। এর কারণ কি? 
পাস্তর এ-সম্পর্কে গবেষণ। শুরু করলেন । 

পাস্তর দেখলেন, আঙরর যখন পাকে, তখন তার গায়ে সাদ! একরকম ছাত। 
পড়ে। এই ছাতার মধ্যে থাকে একরকম উত্ভিদাণু। এর নাম খমির ঝা স্থুরাসার 
(১০83) । আঙুরের সঙ্গে এদেবও পেন হয়, ভাটিতে এদ্দেরই ক্রিয়ায় আঙুরের 
গ্রকোজ (বা, ভ্রাক্ষা-শর্কর1) স্থরায় পরিণত হয়। সেই সঙ্গে কাবন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাসের বুদ্বুদ উঠতে থাকে বলে প্রচুর ফেনার স্থ্টি হয়। মনে হয়, দ্রবণটি যেন 
ফুটছে । একে বল। হয় কিথন-প্রক্রিয়া (17017)617180101] 5 070-7670876-500 
901] )। 

আড্রের গায়ে এই উত্ভিদাণ আসে কোখ। থেকে? পাস্তর বললেন, এই 
উত্ভিনাণুর বীঙ্গ ছডানো আছে বাতাসে । গান থেকেই তা আঙুরের গায়ে 
অঙ্গরিত হয়) পরীক্ষার সাহাযে একথা তিশি প্রমাণও করলেন । আঙএ পাকবার 
আগেই তার গায়ে তুলে। জড়য়ে বেশে রাগলেন। আঙুর যখন পাঁকলো, তখন দেখা 
গেল তার গায়ে কোন ছাতা নেই । এই আউঙব পিষে তার রস ভাটিতে রাখ৷ 
হ'ল। কিন্তু তা গেঁজে উঠল না, চব!তৈ ও পরিণত হ'ল না। এতদিনে সুরা তৈরী 
হওয়ার প্রকৃত কারণ জান। গেল । 

এই সময় পাস্তরের এক ছাত্র এসে খবব দিল, ভার বাবার স্ুরাশিল্প নষ্ট হতে 
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বসেছে । কারণ, ভাটিতে আঙুরের রস টকে যাচ্ছে, স্ত্রাপ্ন পরিণত হচ্ছে না। 
পাস্ভর ভাটির রম এনে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে পরীক্ষ1 ক'রে দেখলেন, ষে রস টকে 
গেছে, তার মধ্যে খমির নেই, তার বদলে রয়েছে খুব ছোট সরু কাঠির মতো। এক- 
প্রকার জীবাণু । কতকগুলি একসঙ্গে দল৷ পাকিয়ে রয়েছে, আবার কতকগুলি নড়ছে, 
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে । বোঝ! গেল, এদের ক্রিয়াতেই আঙুরের রস টকে ঘাচ্ছে। 
নান। রকম পরীক্ষা ক'রে পাস্তুর দেখলেন, আঙুরের রস কিছুক্ষণের জন্তে গরম ক'রে 
রাখলে ( ৫*--৬০" সে.) এই জীবাণু মরে যায় । তখন এর সঙ্গে অল্প একটু খমির 
মিশিয়ে রেখে দিলেই তা" স্থুরায় পরিণত হয়, টকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা! থাকে 
না। পাস্তরের উপদেশ অগ্রুসরণ করায় ফ্রান্সের স্রাঁশিন্ন রক্ষা পেল। আর 
পাস্তরের জীবাণু-তত্ব সম্পর্কে সুষ্পষ্ট প্রমাণ পাওয়! গেল । 

এর পর পাস্তর দেখালেন, দুধে এক প্রকার জীবাণু থাকে, যার জন্তে দুধ টকে 
নষ্ট হয়ে যায়। তিনি দুধ জীবাণুমূক্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। 
এই পদ্ধতিতে দুধ গরম ক'রে তার পর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা কর! হয় (011150)। এর 
ফলে দুধ জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। এর নাম 'পাস্তরিতকরণ' (7১895011526107) )। 
এইবূপ দুধ অনেক বেশী সময় ধরে অপরিবত্তিত থাকে । 

১৮৬৫ সালে ফান্সের রেশম-শিল্প এক গুরুতর সন্কটের সম্মুখীন হ'ল। মারাত্মক 
পেবরিন রোগে রেশমকীট দলে দলে মার) যেতে লাগল। পাস্তরের উপর এর 
প্রতিকারের ভার পড়ল। পরীক্ষার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রোগগ্রস্ত কীটের 
দেহে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন । তার নির্দেশমত রোগ গর্ত 
কীটগুলি ধ্বংস করার এবং সুস্থ কীটগুলিকে তাদের সংশ্রব থেকে মুক্ত ক'রে রাখার 
ব্যবস্থা করা হ'ল। এইভাবে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
পেল। আর একথাও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, এক প্রকার জীন"ণুর সাহায্যেই 
মারাত্মক পেব্‌রিন রোগ সংক্রামিত হয়। এর ফলে পাস্তরের জীবাণু-তত্ব স্দৃঢ় 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বল যায়। নুতরাং, এই আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

এরপর থেকেই পাস্তর প্রচার করতে লাগলেন ষে, বায়ু-বাহিত নানাগ্রকার জীবাণু 
দৈবাৎ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং মেখানেই বংশ-বিস্তার করতে থাকে । আর 
তাদের ক্রিয়াতেই নানাপ্রকার রোগের হুষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যস্ত এবিষয়ে কোন 
নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়। যায় নি, তাই তার এই মতবাদ কেউ গ্রহণ করল না। তবে 
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পাস্তরের গবেষণার ফলে একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই অন্ধকার 
অজানা পথে অভিযাত্রীদের আনাগোন। শুরু হ'ল। এবিষয়ে ধিনি সর্বপ্রথম সাফল্য 
অর্জন করলেন, তিনি হুলেন জার্ধান বিজ্ঞানী রবার্ট ককৃ (১৮৪৩--১৯১০ )। 

ইউরোপের দেশে দেশে তখন গরু-ভেড়ার মড়ক লেগেছে । মারাত্মক আ্যান্থ ক্স 
রোগ এক-একটি গ্রামে ঢোকে 
আর পালকে পাল গরু-শ্ড়োর 
মৃত্যু হয়। এই রোগের কারণ 
নির্ণয় করার উদ্দেশ্রোে কক গবেষণ। 
শুরু করলেন। একটি শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের (বাঁ, অণুবীনের ) 
সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কলে 
কক্‌ বুঝতে পারলেন যে, আযান্- 
থাক্স রোগে আক্রান্ত জীব-জন্তর 
রক্তে সরু কাঠির মতো জীবাণু 
দেখা যায় । এরাই যে প্রকৃতপক্ষে 
আযান্থাক্স রোগের জগ্গে দায়ী তা চিত্র ৫৩। রব|ট ককু 
প্রমাণ করা দরকার । 

কক ভাবলেন, জীবাণুভরা দূষিত রক্তের সাহায্যে যদি সুস্থ সবল পশুর দেহে এই 
রোগ সংক্রামিত কর যায়, তাহলেই তার ধারণ] সত্য ব'লে প্রমাণিত হবে। কক্‌ 
পরীক্ষা শুরু করলেন। 

একটি কাচের স্লাইড গরম ক'রে জীবাণুশন্য করলেন । এর মাঝে ছোট্র একটি 
গর্ত, তাঁর মধো সগ্য বধকর' ষাঁড়ের চক্ষুরস এক ফোটা] নিলেন। একটি সরু কাঠির 
সাহায্যে আযান্থণক্ম রোগে মৃত একটি পশুর রক্ত এঁ বসের সঙ্গে মিশিয্কে দিলেন। 
এরপর গর্তের চারিদিকে ভেসেলিন মাখিয়ে তার উপর আর একটি ল্লাইড চাপ। 
দিলেন । বাইরের কোন জীবাণু এ রসের মধ্যে ঢুকতে না পারে, তাই এতে। 
সাবধানতা । ককৃ জ্লাইভখানা অণুবীনের তলায় রেখে পরীন্গ। করতে লাগলেন 
ঘণ্ট1 ছু-একের মধ্যেই এক আজব কাণ্ড ঘটলে]। 

হঠাৎ এক সময়ে কক্‌ দেখতে পেলেন, কোন্‌ মায়াবলে যেন একটি জীবাণু ভেঙে 
ছু'টি হ'ল, দু'টি ভেঙে চারটি হ'ল। দেখতে দেখতে সমগ্র চক্ষুরস হাজার হাজার 
জীবাণুতে ছেয়ে গেল। পরিষ্কার চক্ষুরম দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে গেল 
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চোখের পলকে এমন ভোজবাজীর খেল। দেখে তিনি বিম্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। 
এক ফোটা চক্ষুরসে অল্পসময়ের মধ্যেই যদি এতে। হাজার হাজার জীবাণুর স্থ্টি হয়, 
তাহলে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি পশ্তর দেহে নাঁজানি কত কোটি কোটি জীবাণু জন্মায়! 
কক্‌ বুঝলেন, কি জন্যে এই জীবাণুর আক্রমণে এতো তাড়াতাড়ি গবাদি পশু মরে কাঠ 
হয়েষায়। 

ককৃ আর একটি সাইড তৈরি করলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে এ ঘোলাটে 
রস এক ফৌোট। নিয়ে তা আর এক ফোটা! চক্ষুরসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। পরদিন 
পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, এই রসও ঘোলাটে হয়ে গেছে, আর তার মধ্য রয়েছে 
হাজার হাজার জীবাণু । এইভাবে বার বার পরীক্ষা ক'রে একই ঘটনার পুনবাবৃতি 
হ'তে দেখলেন। বুঝলেন, অনুকুল প্রতিবেশ পেলে, এই জীবাণু ত্রুত বংশ-বিস্তার 
করতে পারে। 

কক্‌ এবারে স্গাইভ থেকে একটুখানি ঘোলাটে রস নিয়ে ত। একটি ইছুরের দেহে 
প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরদিন দেখলেন, ইদুরটি মরে পড়ে রয়েছে । তার রক্তে 
দেখা গেল, হাজার হাজার জীবাগ! তিনি এরপর গিনিপিগ, খরগোস এবং ভেড়ার 
দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকটি প্রাণী আযান্থাক্স রোগে 
মার গেল। প্রত্যেকটি প্রাণীর রক্তেই এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া! গেল। ককের 
অক্লান্ত সাধনার ফলে এইভাবে ১৮৭৫ সালে পাস্তরের জীবাণু তত্ব স্থ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। 

ককের প্রদশিত পথে অগ্রনর হয়ে বিজ্ঞানীরা ক্রমে আরও অনেক রকম 
জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং তাদের জীবনধারা ও কাধপ্রণালী সম্পর্কে 
স্থ্পষ্ট ধারণ করতে সক্ষম হলেন । এইভাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে এক নতুন 
দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল। 

বোঝা গেল যে, আপনা থেকে গাণের স্ফুরণ কখনই সম্ভব নয়। অতি ক্ষুত্্র 
জীবাণুর ও জনিতা৷ ( 7৪160) আছে। 

প্রাণের স্ফুরণ-সংক্রান্ত চিন্তাধারার বিকাশে নানা দেশের বিজ্ঞানীর। নানাভাবে 
গবেষণা করছিলেন । তাদের গবেষণ।র প্রধান হাতিয়ার হল অগুবীক্ষণ-যন্ু 
([11০:9500198 )1 এর ফলে শিত্য নতুন বিম্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল । 
এ সম্পকে হুগবেশ যে মন্ব্য করেছেন ত1 বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলেছেন,_“আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ পরিবর্তনের উপর অণুবীক্ষ-্ছ্রের প্রভাব 
ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ছু'রকমই । এটি নানাভাবে এমন সব সাদৃশ্য উপলাৰ 
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চিত্র ৫৪। কয়েক প্রকার রোগেোৎপাঁদক ব্য।কিরিয়! (প্রতিটি এক হাজার গুণ বিবর্ধিত )-- 
৪-্টেপটোকক্কাস্‌ (মেপ.টিসিমিয়াঃ টন্সিলইটিস্‌ এভূতি রৌগের জন্য দায়ী); ৮--শিউমোককাস 
( নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু), ০-ষ্ট্যাফাইলোকক।স (নানারকম ক্ষতঃ ফোঁড়া গুভূতির জন্য দায়ী); 
এ ব্যাসিল/স কোলাই ( টাইফয়েড-রে।গের জীবাুও দেখতে অনেকটা এইরকম); ০-__ভিবরিও কলেরী 
( কলেরার জীবাণু), £--বাসিল।স্‌ পেষ্টিন্‌ (প্রেগের জীবাণু); ৪-_বা।সিল।স্‌ ডিফ থেরিয়ী (ডিফথে- 
রিয়ার জীবাণু )7 1_ব্যাসিলাস্‌ টিউব।রকিউলেসিস্‌ ( ষস্্না-রোগের জীব[ণু ); 1--বাসিল।স্‌ আ।ন- 
থখসিন (আযন্থ শক্স-রোগের জীবাণু); 3-বাঁসিলাস্‌ টিট।নি । ধনুষ্টংকার-রোগের জীবাণু )7 1 
ব্য।পিলাস্‌ বটুলিনাস্‌ (খাদ্যে নিষক্রিথার জন্যে দায়ী); 1 বসন্ত-রোগের ভাইরাস । 


করতে আমাদের সহায়ত! করেছে ঘা খালি চোখে কখনও মম্ভব হ'ত না। 
আয়তনের কথা বাদ দিলে, কীট-পতঙ্গের ডিম সব দিক দিয়ে ঠিক মুরগির ডিমের 
মতো, কিংব। হাঙ্গর, গিরগিটি, কাঁকড়া বা অক্টোপাসের ভিমের মতো।। প্রত্যন্ 
পর্যবেক্ষণের ফলে ষখন বোঝা গেল ষে, প্রতোকটি প্রাণীহই কমবেশি গোল।কার, বা 
ডিম্বাকার, একটি বস্ত থেকে জীবন শুরু করে, যার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটির বাহিক 
কোন সাদৃশ্য নেই, তখন অআ্যারিস্টটল প্রবন্তিত প্রাণীদের শ্রেণী-বিভাগঃ যেমন 
(১) যাদের জীরন শুরু হয় কীট হিসেবে, (২) যাদের জীবন শুরু হয় ভিম হিসেবে 
( অর্থাৎ যাঁর] ভিম্বজ ), এবং (৩) যাদের জীবন শুরু হয় মাতৃগর্ভে ভ্রণ হিসেবে 
( অর্থাৎ, যার1 জরাযুজ ), তা পরিত্যক্ত হল।' 
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আধুনিক মতবাদ অঙ্সারে আগুবীক্ষণিক জীবাধুদের (বা এক-কোধী প্রাণীদের ) 
থেকে স্বতন্ত্র গ্রতিটি উত্ভিদ্‌ বা গ্রাণী-দেহই অসংখ্য আণুবীক্ষণিক ইষ্টক দ্বারা গঠিত, 
যার নাম কোষ (0611) । আর নিষেকের (86161159010 ) মূল তথ্য হ'ল এই 
ষে, ছুটি জনন-কোষ ( 38709199), যার একটি ( অর্থাৎ, পুং-জনন-কোষ, বা শুক্রাণু 
-510816 6811509-589110 ) উৎপন্ন করে জনক ( বা, পিতা) (11816 1081610) 
এবং অন্যটি ( অর্থাৎ, ডিম্ব-কোষ, বা ভিম্বাণু_09171816 £81)669-0%118--68- 
0611) উৎপন্ন করে জননী (বাঁ, মাতা ) (8611819 10816110), পরস্পরের সঙ্গে 
মিলিত হয়, এবং তাথেকেই এমন একরূপ কোধবিভাজন-প্রক্রিয়। শুরু হয়, যার 
ফলে একটি বহু-কোধষবিশিষ্ট ভ্রণ (81001)০ ) উৎপন্ন হুয়। 

এইভাবে নান। দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত মাধনার ফলে জীবের জন্ম ও বিকাশ 
সম্পর্কে যাবতীয় গ্রপ্ত রহস্যই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। 
পরবর্তী পরিচ্ছেদগ্রলিতে এসব আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হ'ল। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
জৌীব-কোয 
একটি অস্ত বড় দালান ঘেমন অনেকগুলি ইট দিয়ে গাঁথা হয়, উত্ভিদ্‌ ব1 প্রাণী 

যে-কোন জীবের দেহও তেমনি অসংখ্য কোষ (০611) দিয়ে গঠিত । ভবে জীব-কোষ 
এতো! ছোট যে, খালি চোখে কিছুই বোঝ যায় না। ১৬৬৫ ত্রীষ্টাব্ধে রবার্ট হুক 
 ₹০৮৪৫% [7০০%০ ) নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি করেন 
এবং তার সাহাধ্যে নানারকম জিনিস পরীক্ষা! করতে শুরু করলেন । একটি কর্কের 
প্রস্থচ্ছেদ কেটে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে রাখলেন। কী আশ্চর্য! কর্কটি মৌচাকের 
মতো। অজন্্র ছোট ছোট গর্তে (বা, 
কুঠরিতে ) বোঝাই । তিনি প্রকৃতপক্ষে 
মৃত কোষের প্রাচীর দেখতে পেয়ে- 
ছিলেন। তিনি এই প্রাচীর-যুক্ত ছোট 
ছোট মৌচাকের মতো কুঠুরির নাম দেন 
০কোষ (0511) | গাজর এবং সালগমের 
ট্রকরায়ও একই রকম জিনিল তিনি দেখতে 
পান। পরে বিজ্ঞানী হিউগে। ভন মল 
(78৪০ ৬০1) 14011) কোষের জীবিত 

ংশের প্রকৃতি বর্ণনা করেন, এবং বিজ্ঞানী 
পারকিন্জী (71110) কোষের জীবিত 

ংশের নাম দেন প্রোটোপ্লাজ ম 
(:০69019510 ) বা! প্রাণপন্ক। উতভিদ্‌ _ 
বা প্রাণীর আকৃতিগত (90০018] ) চিত্র ৫৫ | রবার্ট ছক 
এবং কাজ সম্পকীয় (500০0619981) একক (1021)-কে সাধারণ ভাবে কোষ 
(0611 ) বলা হয়। 
উদ্ভিদ্‌-কোষ £ 

উদ্ভিদ্দেহের যে কোনো অংশ থেকে খুব পাঁতল। একটি প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণু 

বীক্ষণ-যন্ত্রের সাহাষ্যে পরীক্ষা! করলে, অসংখ্য ছোট ছোট কুঠরি দেখা ঘাবে, এগুলি 
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'এক-একটি কোষ। কোষগুলির কিছু অংশ মৃত এবং কিছু অংশ সজীব বস্ত দিয়ে 
গঠিত। নীচে একটি আদর্শ উদ্ভিদ-কোষের মংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হ'ল । 

(১) কোধ-প্রাচীর-- প্রতিটি উদ্ভিদ-কোষ নিজাঁব কঠিন আবরণ দিয়ে সীমাবদ্ধ 
থাকে-এই আবরণকে কোষ-প্রাচীর (0611-5211) বলে। কোষ-প্রা্ীর 
সেলুলোজ (0০611010986 ) নামে একপ্রকার জটিল কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় জৈব পদার্থ 
দিয়ে তৈরি হয়। কোষের সজীব অংশের বিপাকীয় কাজের ফলেই কোষ-প্রাচীর 
স্ট্টি হয়। কোষ-প্রাচীর কোষকে নির্দিষ্ট আকার দেয়, একটি কোষ থেকে আর 
একটি কোষকে পুথক ক'রে রাখে । কোষের মধ্যেকার প্রোটোপ্লাজম্‌কে বাইরের 
আঘাত থেকে রক্ষা করে । কোন কোন নিম্শ্রণীর উত্ভিদকোষে এবং প্রজনন- 

ংক্রাস্ত কোষে, কোষ-প্রাচীর থাকে না। প্রাচীরহীন কোষকে লগ্-কোষ বলে। 

(২) প্রোটোপ্লাজ.ম-_-সমন্ত সজীব কোষে প্রাচীর পরিবুত যে অর্ধস্থচ্ছ, 
বর্ণহীন, দানাদার জেলীর মতে। চটচটে 
এক রকমের আঠালে। পদার্থ থাকে, তাকে 
প্রোটোপ্লীজম (৮1069018500 ) বা 
প্রাণপঙ্ক বলে । বিজ্ঞানী হাঝ্সলে (38516)) 
প্রোটোপ্লাজমকে "জীবনের মূল ভিত্তি 
(11551081 09815 01116) হিসেবে বর্ণন। 
করেন। শতকরা ৬০ ভাগ থেকে ৯৯ ভাগ 
পর্স্ত জলে, জৈব ও অজৈব নানা প্রকারের 

চিত্র £৬। একটি আদর্শ উত্তিদ-কোষ পদার্থ মিলে প্রোটোপ্লাজম তৈরী হয়। 
এর টঙ্গব পদার্থগুলির মধ শর্করা, প্রোটিন এবং শ্েহ-জাতীয় পদার্থ থাকে এবং 
অক্রজব পদার্থের মধ্যে নাঁনা রকমের ধাতু, লবণ, গন্ধক ও কম্ফরাস ইত্যাদি থাকে । 
প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল যৌগিক পদার্থ। প্রোটোপ্লাজমকে নিউক্রিয়স্‌ ও 
সাইটোপ্রাজম এই ছ'টি প্রধান অংশে পৃথক করা যায়। 

(ক) নিউক্লিম্সস্ বা ন্যাপ্টি__প্রোটোপ্লাজমের সব থেকে ঘন অংশকে নিউ- 
'ক্রিয়স্‌ ( বি০19৪৪ ) ব চ্যুন্তি বলে। ইহ! সাধারণভাবে গোলাকার, ডিম্বাকার ব1 
নলাকার হয়। অপরিণত কোষে নিউক্রিয়স্‌ কোষের মাঝখানে থাকে । একটি ভেছ্য 
(বা, পারগম্য ) পাতলা পর্দ। দিয়ে নিউক্লিয়স্টি প্রোটোপ্রাজমের অন্যান্য অংশ থেকে 
পৃথক থাকে, এবং এই পর্দাটিকে লিউক্রিস্ম মেমত্রেন (টো0০16৪ 27607078106 ) 
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বান্যাষ্টিক বিল্লী বলে। নিউক্লিয়সের মধ্যে যে ঘন তরল পদার্থ থাকে তাকে নিউ- 
ক্রিয়োপ্লাজম ( ট0০1071957) ) বলে। নিউক্লিয়োপ্লাজমের, মধ্যে জড়ানে। 
স্থতোর বাগ্ডিলের মতো ঘে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নিউক্লিয় জালিক। 
( ৬০1৩৪] 16010010) ) বলে । এই নিউক্লিয় জালিকার প্রত্যেকটি সুতোর 
মতো! অংশকে ক্রোমোজোম (01010700980206 ) বলে । এই ক্রোমোজোমই 
উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর বংশগত ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। নিউক্লিয়সের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
এক বা একাধিক ঘন গোলাকার চকৃচকে বস্তু দেখা যায়, এদের নিউক্রিওলাস 
€ ব্বি5০16০185 ) বা নিত্য বলে। 

মস্তি যেমন প্রাণী-দেছের সকল কাজ পরিচালন] করে, তেমনি নিউক্রিয়স্‌ কোষের 
সকল কাজ পরিচালন! করে। নিউক্রিয়সের মৃত্যু হলে কোষেরও মৃত্যু ঘটে । উত্ভিদ্‌ 
ব। প্রাণীর দেহের বৃদ্ধিতে নিউক্রিয়স্‌ বিভক্ত হয়ে কোষবিভাজনে অংশগ্রহণ করে। 

(খ) দাইটোপ্লাজ ম--প্রোটোপ্লাজমের নিউক্লিয়স ছাড়া বাকি অংশকে 
সাইটোপ্লাজম (03692019501) বলে। অপরিণত কোষে ইহা। সমস্ত কোষে 
ছড়িয়ে থাকে । কিন্তু পরিণত কোষে সাইটোপ্রাজম কোষ-প্রাচীরের ধারে একটি 
পাতলা স্তরে বিন্তন্ত থাকে! কোষের আয়তন বুদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে মত রক্ষা ক'রে 
সাইটোপ্লাজয আয়তনে বাড়তে পারে না। ফলে কোষের মধ্যে ছোট ছোট গহবরের 
সৃষ্টি হয়। এইরূপ গহ্বরগুলিকে কোষ-গহবর (0611-909016) (বা, রিক্ত গহ্বর) বলে। 
পরে সমস্ত ছোট ছোট কোষ-গহবরগুলি একসঙ্গে মিশে কোষের মাঝখানটায় একটি 
বড় গহ্বরের স্থষ্টি করে। নিউক্লিয়স্‌ সাইটোপ্রাজমসহ কোষ-গ্রাচীরের ধার ঘেষে 
“অবস্থান করে। কোষের এই অবস্থানকে প্রাইমবূভিয্েল ইউটি,কৃল (770907- 
0151 001016 ) বলে । কোষ-গহবরে কোষ-রস (০611-58 ) থাকে । কোষ-রসে 
£জব-অজৈব অন্ন, সঞ্চিত খাস, রেচন-পদার্থ প্রভৃতি সঞ্চিত অবস্থায় থাকে । প্রতিটি 
(কোষের প্রাচীর-সংলগ্ন নাইটোপ্রাজ্‌ম কম ঘন থাফে এবং এই অংশকে এনক্টোপ্লাজ 
(75960219552) ) বলে। এক্টোপ্লাজমের প্ররবর্তাী অংশ অপেক্ষাকত বেশী ঘন 
থাকে । একে এগ্ডোপাজম (20409019510 ) বলে। এগ্ডোপ্লাজমের যে অংশ 
গহবরকে ঘিরে থাকে তাকে টোনো'প্পাজ ম (000021887) বলে । সাইটোপ্লাজ্জম 
(কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কাজ, যথা-_খাগ্ পরিপাক ও শোষণ, রেচন, ক্ষরণ ও 
শ্বাসকার্ধ, ক'রে থাকে । এছাড়। উত্ভিদ্‌-কোষে প্রাস্টিড, মাইটোকনডরিয়ঃ ও গল্গি- 
বডিস নামে কয়েকটি জীবিভ অংশ সাইটোপ্রাজমে দেখ যায়। 
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1) প্লাসূ্টিভ-_সবুজ উত্ভিদে সাইটোপ্লাজ মের মধ্যে অনেক ছোট ছোট: 
দানাদার বা দণ্ডের মতো৷ কতকগুলি সজীব বস্ত দেখা যায়, এগুলিকে প্লীস্টিড 
(71856145) বলে। প্রাস্টিড বিভক্ত হয়ে নৃতন প্রাস্টিভড গঠন করে। উত্তিদের 
বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য প্লাস্টিভ-কণারাই দায়ী। উত্ভিদ-কোষে তিন রকমের প্রাস্টিড 
দেখা যায় ; যেমন-_ 

(ক) ক্লোরোপ্লাস্ট-(0019:97125) উদ্ভিদের পাতার, বা কচি কাণ্ডের, 
বহিম্বকের কোষে ক্লোরোপ্নাস্ট, বা সবুজ প্লাস্টিভ, থাকে । এর। আকারে ক্ষুদ্র, 
গোলাকার, উপ-বৃত্তাকার বা চাকতির মতো! । নিয়-শ্রেণীর ঠৈবাল-জাতীয় উত্ভিদে 
প্যাচানো ও তারার মতে? আক্কৃতিরও দেখতে পাওয়] যায়। ক্লোরোফিল্‌ নামে 
সবুজ-কণার জন্যই এদের বর্ণ সবুজ । এগুলি উত্ভিদের সালোক-সংগ্লেষ পদ্ধতিতে 
প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ ক'রে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাস প্রস্তত করে। 

খ) ভত্্বোমোপ্ীস্ট (00109000185 )--সবুজ রঙ ছাড়া অন্ত রঙের প্রাস্‌- 
টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে । এ ধরনের প্লাস্টিডের মধ্যে কমল1 ও হলুদ এই ছু'টি 
প্রধান রঙ দেখ। যায়। বিভিন্ন বর্ণের পাতাবাহার গাছ, ফুলের পাপড়ির রঙ ও 
ফলের রঙ ক্রোমোপ্রাস্টের জন্য হয়ে থাকে । 

(গ) লিউকে'প্লাস্ট (1০0০9915/)--বর্ণহীন প্রাস্টিভকে লিউকোপ্নাস্ট 
বলে। উদ্ভিদের মূলে এবং ভূনিয়স্থ কাণ্ডে বর্ণহীন প্লাস্টিভ দেখতে পাওয় যায়। 
সাধারণতঃ বর্ণহীন প্রাস্টিভ আকারে ছোট হয়। লিউকোপ্রাস্ট আকারে বড় 
হ'লে তাকে আমাইলোপ্লাস্ট (81251901550) বলে । আযামাইলোপ্রাস্ট শ্বেতসার 
বিপাকে সাহাষ্য করে। ন্র্যের আলো পেলে বর্ণহীন প্রাস্টিড বর্ণযুক্ত প্রাস্টিডে. 
পরিণত হয়। 

(8) মাইটোকনৃড়িয়া- সকল জীবিত কোষে ছোট ছোট দানাদার, বা! 
ঈাতের মতো, অথবা সুতোর আকারে, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিগ্ুভাবে 
মাইটোকন্ডিয়। (14160901,000119 ) বাঁ কন্ড্রিয়োসোম (00910011990236 ), 
দেখা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের শ্বসন-ক্রিয়ায় উল্লেখঘোগ্য ভূমিক। গ্রহণ 
করে। তাছাড়। এটি বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণকারী উৎসেচক উৎপন্ন করতেও 
সাহায্য করে। 

(11) গল্গি-বডিস্- সকল প্রাণী-কোষে এবং কোন কোন উত্ভিদকোষে 
জালের আক্ৃতি-বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজমীয় সজীব বস্ত সাইটোপ্লাজমের ভিতরে দেখা 
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ধায়। বিপাকীয় কাজের প্রয়োজনে রসনিঃসরণ করাই গল্গি-বাডিসের (০181 
০০০1০5 ) প্রধান কাজ । ্‌ 

সাইটোপ্রাজমের জীবিত অংশ ছাড়া হরেক রকমের ' জড়-পদার্থ থাকে। 
এদের অধিকাংশই তরল অবস্থায় কোষ-রসে থাকে, অথব1 কঠিন অবস্থায় সাইটো- 
প্লাঞ্জমে এলোমেলে। ভাবে ছড়ানে। অবস্থায় দেখ যায়। এদের আরগাস্টিক-পদার্থ 
বলে। আরগাষ্টিক-পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ কর ধায়; যেমন--(ক) সঞ্চিত বস্ত 
(6567০ 0০9০৫), (খ) অন্তঃক্ষরিত বস্ত্র (99০186975% [79৫00%9) এবং (গ) 
বজা বস্তু (65091591017 7১:০0৫0065 )। 

(ক) সাঞ্চত বস্ত--পরিশোষণের সময় প্রোটোপ্লাজ.ম দ্বার গঠিত হয়, এবং 
ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ কোষে কঠিন বা তরল অবস্থায় সঞ্চিত থাকে । এই সব 
বস্তই গাছের খাগ্ভ। প্রোটিন, শর্করা ও স্রেহ-জাতীয়--এই তিন প্রকারের খাছ 
উত্ভিদুকোষে পাওয়া যায়। 

(খ) অস্তঃক্ষরিত বস্ত--্রোটোপ্লাজ্জমের বিপাকীয় কাজের সময় গঠিত হয়। 
অন্তঃক্ষরিত বস্ত্র মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বুগ্তক পদার্থ, উৎমেচক, যি বস বা 
মধুই প্রধান । 

(গ) বর্জ্য বন্ত্-_প্রোটোপ্লাজমের বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন হয় এবং 
কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে । ব্য বস্তর মধ্যে জৈব অল্প, উপক্ষার, গঁদ, রেমিন, 
রজন, ট্যানিন, তরু-ক্ষীর এবং ধাতব কেলাস প্রধান । 
প্রাণী-কোষ ঃ 

উদ্ভিদ-কোষ নিয়ে আলোচন। করার পর এবার আমর। একটি প্রাণীকোষ নিয়ে 
আলোচনা ক'রব। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী-কোষের সজীব 

ংশের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। একটি আদর্শ 
প্রাণী-কোষের বিভিন্ন অংশের বিবরণ নীচে দেওয়। হ'ল । 

প্রাণীকোষে উদ্ভিদ-কোষের মতে কোনে নিজীঁব শক্ত প্রাচীর নেই। কোষের 
প্রোটোপ্রাজমের চারপাশে প্লীজ মা লিমা (1557791610109 ) নামে একটা শ্বচ্ছ, 
ভেগ্য (বাঁ, পারগম্য ) সজীব পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে । প্লাজ্‌মালিম। প্রোটোপ্লাজ ম 
দ্বারা নি:স্থত জীবিত বন্ত দিয়ে তৈরী হয়, এবং এটি প্রোটোপ্লাজ মেরই অংশ বিশেষ । 
তাই প্লাজমালিম। সঙ্জীব। প্রাজমালিম। কোষের আকার দান করে, একটি 


কোষ থেকে অপর কোষকে পৃথক করে এবং কোষস্থ প্রোটোপ্লাজ মকে রক্ষা করে । 
৪ 


১৩৯৮: জীবের ক্রমবিকাঁশ 


প্লাজ মাসিমার ভিতর দিযে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের 
বিনিময় হয়। 
প্রাজমালিমা দিয়ে ঘের কোষের মধ্যে স্বচ্ছ চটচটে আঠালে। কলয়ভাল 
(0০০11095091) বা কলিল-বস্তকে প্রোটোপ্লাজম বা প্রাণপনক্ক বলে। প্রোটো- 
প্লাজমের ছু'টি অংশের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ঘন গোলাকার বস্তকে নিউক্লিয়াস্‌ 
( ৪০1০5) বান্যষ্টি বলে, এবং নিউক্রিয়াস্কে বাদ দিয়ে প্রোটোপ্রাজষের বাকি 
ংশ, যা অপেক্ষাকৃত তরল, সেই অংশকে সাইটোপ্লীজ.ম (031017150 ) বলে। 
প্রত্যেকটি প্রাণী-কোষ গ্লাজমালিমা, নিউক্রিয়াস্‌ ও সাইটোপ্রাজম দিয়ে তৈরী হয়। 
্বাভাবিক ভাবে প্রাণী- 
কোষের কেন্দ্রে একটি নিউক্রিয়াস্‌ 
থাকে । বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন 
আকৃতির নি উর্রিয়াস্‌ হয়। 
নিউক্লিয় মেমব্রেন (টৈঘ- 
০1681 17910001209 ) নামে 
একটি ব্বচ্ছ ভেছয (বা, পারগম্য) 
পর্দা দিয়ে নিউক্রিয়!স্‌ ঘেরা 
থাকে | ফলে, সহজেই সাইটো- 
চিত্র ৫৭। একটি অ'দর্শ প্রাণী-কোষ প্রাজ্‌ ম থেকে নিউক্রিয়াস্‌কে 
পৃথক এবং রক্ষা করে। নিউক্রিয় মেমত্রেন সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন জিনিসের 
প্রবেশ এবং বাইরে আসা নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্রিয়প্লাজম নামে ঘন, শ্বচ্ছ, তরল 
পদার্থ দিয়ে নিউক্রিয়স্‌ পূর্ণ থাকে । এক বা! একাধিক ক্ষুদ্র, ঘন, গোলাকার, চকচকে 
বন্ত নিউরক্রিয়সের মধ দেখতে পাঁওয়] যায়। এই ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট বস্তকে নিউক্লিও- 
লী্‌ (ইব0০150109 ) বা নিন্যন্টি বলে। নিউরিক্রপ্লাজমের মধ্যে স্তোর বাগিলের 
মতো! জড়ানো ঘে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নিউরক্লিয় রেটিকুলা ম 
(টব ০1981 £6511০9102) বলে । নিউক্রিয় রেটিকুলামের প্রতিটি স্থতোর মতে অংশকে 
ক্োোযোসোম (01)1092095098)6) বলে । ক্রোমোসোমেরু সংখ্য। প্রতিটি প্রজাতি- 
ভুক্ত প্রানী ব উত্ভিদের কোষে নির্দিষ্ট থাকে । এরা বংশগত ধর্ম ব1 বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা 
করে। নিউক্িয়াস্‌ কোষের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে। সাইটোগ্লাজম ছাড়! 
নিউক্লিয়াস বাচতে পারে ন। এবং নিউক্িয়াস্‌ ছাড়া সাইটোপ্লাজ.মও বাঁচতে পাঁরে ন1। 
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নিউক্লিয়াস্‌ ছাড়া কোষের যাবতীয় অংশই নাইটোপ্লাজ্যু দিয়ে তৈরী। 
প্লাজ্যালিম! পর্দার নিকটের সাইটোপ্রাজম অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, এবং একে প্রক্টো- 
প্রী(জ.য ( £০6919500 ) বলে। নিউক্লিয়স্কে ঘিরে যে সাইটো প্রাজম থাকে, তা 
বেশ তরল অবস্থায় থাকে । একে এত্ডোপ্লাজ.ম (61000901951 ) বলে । একো 
প্লাজম, এপ্ডোপ্ররজমকে রক্ষা করে । এগ্ডোপ্রাজম কোষের নিউকিয়সকে চাপ ও 
তাপ থেকে রক্ষা করে। অনেক সময় সাইটোপ্লাজমেব মধ্যে কো'ষ-বস সহ ক্ষ 
ক্ষুত্র গহবর অথবা রিক্ষগোল (৪০০16 ) দেখা যায়। 

প্রতিটি প্রাণীকোষে এবং কোন কোন উদ্ভিদকোদে প্লাজ্গালিমার কাছে 
সেণ্ট্োোসোম ( 0০67170950786 ) নামে একটি স্পষ্ট গোলাকার ঘন বস্ত দেখা 
ধায়। সেণ্টোসোম স্বচ্ছ, তরল পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। এ শুচ্ছ তরল ব্স্বটিকে 
€সন্টেক্ষিয়ার (08069901976) বলে। কোঁষ-বিভাগের সময় নিউক্রিয়াস্‌ ভাগ 
হওয়াব আগে সেন্টেসোম ভাগ হয়ে দু'টি অপত্য-সেন্টে সোছে পরিণত হয় । 

»মন্ত প্রাণী-কোষে এবং কোন কোন উাউউদ-কোষে জালের বা স্থতোর আরুতি- 
বিশিষ্ট সজীব বস্ত মটর-দানার মতো সাইটেপ্লাজমের মধ্যে দেখ যায়--এদের 
গল্গি-বিস ( 39181 99195) বলে । গল্গি-বডিস রাসায়নিক উৎসেচক মরণ 
ক'রে কোষের বিপাকীয় কাজের সহায়তা! করে । 
প্রাণী এবং উদ্ভিদকোষের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট গোলাকার বা 
দণ্ডাকার কঠিন সজীব বস্ত দেখা যায়। এগুলিকে মাইটোকনৃড়রিপ্পা বা 
কন্ড্িস্্রোলোম (419০1002712 ০1 0109001109501)6) বলে। কন্ড্রিয়োসোম 
কোষের শ্বাসক্রিয়৷ পরিচালনায়, স্সেহ-জাতীয় খাছ পরিপাক করতে এবং কোষের 
বিভিন্ন রকম বিপাকীয় কাজে সহায়ত করে। 

সেন্ট সোম, গল্গি-বডিন এবং মাইটোকন্ড্রিয়োসোম নুতন ক'রে উৎপন্ম হয় 
ন1। কোষবিভাজনের সময় সমান ভাবে ভাগ হয়ে নিউক্লিয়াসের মতে] দু'টি 
অপত্যকোষে প্রবেশ করে। এছাড়া কোষের বিপাকীয় কাজের ফলে সাইটো- 
প্লাজ্মের ভিতরে এলোমেলো ভাবে ছড়ানে। অবস্থায় শ্বেতসার-কণা, তেল-বিন্দু ও 
ন্েহ-পদার্থ গ্ররতি কোষেই দেখা যায়। 
টিনু বা কল।ঃ 

প্রত্যেক উত্ভিদ্‌ বা প্রাণী একটি মাত্র কোঁষ দিয়ে তাদের জীবন শুরু করে। 
বদি উত্ভিদ্‌ বা প্রাণী একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত হয়, তবে এ ধরনের জীবকে 


১৩২ জীবের ক্রমবিকা* 


এক-কোষী জীব বলা হয়। এই সব নিষ্বঘ্তরের এক-কোষী উত্ভিদ্‌ ব' প্রাণীদের 
জীবনধাআপ্রণালী খুবই সরল ব*লে একটিমাত্র কোষই তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় 





চিত্রে ৮। উত্ভিদ-দেহের নানাপ্রকার টিসু 7 কলায় অবস্থিত বিভিন্ন রকম কোষ । 


কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু উত্ভিদ্‌ ব! প্রাণী যদি বু-কোষী হয়, তাহ'লে প্রারস্তিক 
কোষটি (জাইগোট, বা, ম্পোর ) বিভক্ত হ'য়ে ছুটি অপত্য-কোষে পরিণত হয় এবং 
অপত্য-কোষ ছু'টি পরপর বিভক্ত হয়ে বন্ু-কোধী প্রাণীতে বা উদ্ভিদে পরিণত হয়। 
সরল বছু-কোষী উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর কোষগুলি সাধারণ ভাবে একই আকৃতির ব1 
আফ়্তনের হয় এবং এ কোবগুলি উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর প্রয়োজনীয় কাজ ক'রে দেয়। 
কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর জীবনযাত্রা-প্রণালী খুবই জটিল, তাই হবেক রকম 
কাজ করার জন্ত কোষগুলির শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন হয়। এক-এক রকম কোষ 
এককভাবে বা যুক্তভাবে এক-এক রকমের কাজ করে । বিভিন্ন রকমের কাজ করার 
জন্য কোষগুলির বিভিন্ন রকমের আকৃতি হয়ে থাকে । কোষের উৎপত্তি, আকৃতি, 
গঠন এবং আয়তনও বিভিন্ন রূপ হয়। এ ভাবে ছুই বা! তার বেশী কোধ একই স্থান 
থেকে উৎপন্ন হয়ে, একই নিয়মান্পারে বিকশিত হয়ে, সংঘবদ্ধ ভাবে একই রকমের 
কাজ করলে কোষগুলির সম্টকে কল ( [1555 ) বলে । 

উচ্চ-শ্রেণীর উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীর দেহের কোষগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট কলায় সংগঠিত 
হয়। প্রত্যেক রকম কল] ( [18555 ) নিজেদের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও সংহতি, 
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সাধন ক'রে উত্ভিদ ব! প্রাণীর যাবতীয় উজবনিক কাঁজ স্ুসম্পক্ন ক'রে থাকে । যেমন, 
উত্তিদের মধ্যে আলুর বেলায় দেখ। যায়, কতকগুলি কোষকে খান্চ মঞ্চয় করতে হয়। 
কাজেই আলুর মধ্যে এমন কতকগুলি কোষের টিস্থ দেখা যায়, যেগুলি খান্ত সঞ্চয় 
ক'রে রাখার জন্ত আকারে বড় হয়েছে । উত্ভিদের কতকগুলি কোষকে এক জায়গা 
থেকে অন্য জায়গায় জল বহন ক'রে নিতে হুয়। এসব কোষ নলের মতে। লম্ব। 
হয়ে যায়, এদের কোষ-প্রাচীর মজবুত হয় এবং সাইটোপ্রাজম ও নিউক্লিয়াস অস্তহিত 
হয়, যাতে জল যাতায়াতের পথ পরিষ্কার থাকে । প্রকত-অর্থে এই কোষ মৃত। 
আবার একদল কোষ প্রয়োজন হয় উত্ভিদের কাষ্ঠাংশ গঠন করার জন্ত। এসব 
কোষ লম্বা তন্তর মতো, এদের কোষ-প্রাচীরে প্রচুর লিগনিন-জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত 
হয়, যাতে কোষটি খুব মজবুত হয়। 


এ কি রি টা পে 
2.২ পেস বি 
০4 

দ্ধ ২5 কি এপ তত তত 





লারা 


চিত্র «৯ প্র।ণিদেহের নানাপ্রকার টিস্থ ব কলায় অবস্থিত বিভিন্ন রকম কোষ । 
মেরুদপ্ী প্রাণীদের বেলায়, একদল অস্থিকোষ মিলে গঠন করে অস্থি। অস্থিকে 
সব সময়ই অনেকরকম চাপ ও আঘাত সহ করতে হয়। এজন্য প্রতিটি অস্থি- 
কোষের চারদিকে প্রধানত: ক্যালসিয়াম ফস্ফেট সঞ্চিত হয়ে তাকে মজবুত করে। 
অপরদিকে নার্ভ-কোষকে অনুভূতি বহন করতে হয়, এজন্ প্রতিটি নার্ভ-কোষ থেকে 
খানিকটা অংশ সুতোর মতো লহ্ব! হয়ে যায়, এর ফলে অনুভূতি বহন ক'রে নেওয়ার 
কাজে সথবিধ। হয়। 
উত্ভিদ্+ও প্রাণীর দেহে এরূপ আরও নান ধরনের টিজ্বর (বা, কলার ) সন্ধান 
পাওয়া যায়। এখানে তাদের অল্প কয়েকটির কথাই শুধু বল হ'ল। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
কোম-বিভাজন 
উদ্ভিদের বা প্রাণীর বৃদ্ধি নির্ভর করে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর। কোষ কখন 
নতুন ক'রে স্থষ্টি হয় না, পূর্বের কোষ থেকেই কোষ-বিভাজন (0611-01515199 ) 
প্রক্রিয়ায় ছু'টি অপত্য-কোষ 





শ্উরিয় জালিক! 
নিউরিয়াস (090817067-06118) উৎপন্ন 
নিউ'কওলান হয়। একই উপায়ে প্রত্যেকটি 
অপত্য-কোষ থেকে আবার 
নি দু'টি কোৰ উত্পম় হয়। 
এমনি করে উৎপন্ন নতুন 
নতুন কোষ দ্বারা উদ্ভিদ বা 
দির প্রাণীর দেহ গঠিত হয়। 
জামোিড 
একটি উত্ভিদ্‌ বাঁ প্রাণী যতদিন 
বেচে থাকে ততদিন তার 
দেহে নতুন নতুন কোষের 
| গঠন-ক্রিয়1 এইভাবে চলতে 
তকু-তস্ত রর 
মেরু-৯ থাকে । কোষ-বিভাজনে্র 
(বধুব-অঞ্চল পদ্ধতি প্রধানত: ছু'রকম। 
চিত্র ৬*1 মইটোসিম-পন্ধতিতে 
উ ভুদকোবের বিভাজন । 
নিত ( উপর থেকে পচে ) 
1. ইপ্টারফেজ (01001017855), 
2, প্রফেজ (৮190170856১ 
3, মেটাফেজ (11669011956), 
4. আন।ফেজ (৯09 01856), 
কে।ঘ-প্রাটীর এনং টেলোফেজের (619917938)- 
এর নুচন।, 
5. সাইটে'ক!ইনোসিস বা কোধ- 
বিভাজন__ সম্পূর্ণ 


(0০96010৩9$3---0091191515) 
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(1) মাইটোসিস (8118০5% )-_-উত্তিদ ও প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ এই 
পদ্ধতিতে নতুন নতুন কোষ উৎপন্ন হয়। 


কোষ প্রচীর সেপ্টেসোম স ইটোপ্লাজম তক 





চিত্র ৬১। মাইটে।নিস-পদ্ধতিন্ে প্রাণী-কো।ষের বিভাজন | 
1, ভণষ্টারফেজ (10661011855 )১ 2--2* এ ফেজ (৮19010856 )১ 4. মেট।ফেজ (11569017956 ), 
এ. আ.ন।ফেজ (29 017255)১ 6. টোলোফেজ 06109012850), 7. সাইটে ।কাইনেনিসঃ বা কোষ-বিভাজন 
_ নল্পূর্ণ (05001706513--001001666) 1 

কোধ-বিভাট্জনের, ঠিক আগেই কোষটি এজন্য সর্বতোভাবে প্রস্তত হয় (17067 
01956 )। নিউক্রিয়ান (বা, স্ুষ্টি ) ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, খানিকট। 
অর্ধতরল পদার্থের মধ্যে এক রকম জালের মতে] জিনিস রয়েছে । প্রথমে মনে 
হয়, এই জালের জট খুলে একটি সুতোর বাগ্ডিলের মতে! পদার্থে পরিণত হ'ল। 
তারপর এই স্থতো। কতকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। এগুলি দেখতে 
অনেকটা ইংরাজী ৬, 0, ] অথবা 1, অক্ষরের মতো।। এদের বল। হয় ক্রোমোসোম 
( 0019109$02165) | [প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোসোম-সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং 
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জোড়-সংখ্যক। তবে বিভিন্ন জীবের বেলায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন রূপ; 
যেমন--মটর গাছে ১৪-টি, পেয়াজে ১৬টি, ভুট্টা গাছে ২০-টি, আপেলে ৩৪-টি, 
ড্রসোফিল1 মাছিতে ৪-টি, এবং মানুষের বেলায় ৪৬-টি।] তারপর প্রত্যেকটি 
ক্রোমোমোম লম্বালম্বি ভাবে চিরে দু'টি ক'রে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে ঘায় 
(১1010886 )। উল্লেখ্য যে, প্রাণী-কোষে এই সময় সেপ্টে সোম ছু'টি অংশে বিভক্ত 
হয়ে ছুই প্রান্তে রে ঘায়। এইবার ক্রোমাটিডগুলি কোষের মাঝ বরাবর ( বিষুব- 
তলে) জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয় (71665701785 )। তখন কোষের ছুই মেরু 
থেকে উদ্ভূত হ্ত্রাবলী দ্বার। তকুর আকৃতিবিশিষ্ট একটি সংস্থান গঠিত হয়। এদের 
বলা হয় তকু-তত্ত (5010016 19165) । এগুলি এক-একটি ক্রোমোসোমের এক- 
একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত থাকে । এরপর প্রত্যেক জোড়া থেকে ক্রোম[টিডগুলি 
পৃথক হয়ে যায় বলে তাদের সংখ্য। দিগুণ হয়ে যায় । তখন তু সক্রিয় হয় এবং 
স্ত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ক্রোমাটিডগুলিকে ছুই বিপরীত মেরুর দিকে আকর্ষণ করে। 
এজন্য তার! ক্রমশঃ বিপরীত মেরুর দিকে সরে যায় (4১098011859 )। প্রত্যেক 
মেরুতে গিয়ে ওই ক্রোমোটিডগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে লক্বালপ্িভাবে জুড়ে যায়, 
এবং একটি ক'রে লম্ব। স্থতোর মতো] পদার্থের হুট্টি করে। এইভাবে ছুই প্রান্তে ছু'টি 
নতুন সতোর বাণ্ডিলের মতে পদার্থের স্থষ্টি হয়। ক্রমে এগুলি থেকে ছু'টি জালের 
মতো। জিনিসের উত্তব হয়, এবং তাদের থেকেই ছু"টি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় 
(61901)256)। তখন সাইটোপ্লাজমও ছু'ভাগে বিভন্ত হয়ে যায়, এবং এক- 
একটি অংশ এক-একটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে । 

উত্ভিদুকোষে অতঃপর পূর্বতন বিষুব-তলে হক সুক্ষ সেলুলোভ-দান1 সঞ্চিত 
হতে থাকে। এগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি কোষ-পাত (0611-01919 ) গঠন 
করে। ক্রমে এর উপরে আরও সেলুলোজ-কণ। সঞ্চিত হওয়ার ফলে একটি 
কোষ-প্রাচীর গঠিত হয় (05601006515 )। এইভাবে একটি মাতৃ-ক্ষোষ থেকে 
ছুটি অপত্য-কোষ উৎপন্ন হয়। এদের প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে নিউরিয়াম (বা, 
ন্তষ্টি) থাকে । উল্লেখ্য যে, এই পদ্ধতিতে মাতৃ-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্য। 
যা থাকে, প্রত্যেকটি অপত্য-নিউক্রিয়াসেও ক্রোমোসোমের সংখ্য। ঠিক তাই হয়। 

প্রাণীকোষের বেলায়, তকুরি বিযুব-তল বরাবর একটি খাঁজের হুষ্টি হয়। &ই 
খাজ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে সাইটোপ্রাজমকে বিভক্ত ক'রে দু'টি 
অপত্য-কোষের স্থঙি করে। 
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(2) মাইওনিস (111০%5)--এই পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় 
জোড়ায় সজ্জিত হয়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমই তার জুড়ি খুঁজে নেয়, এবং তাকে 
কাছে টেনে আনে। ক্রমে একটি তকুর মতো পদার্থ (97919016 ) দেখা ছ্েয়, 
'আর তার মাঝখানে এই ক্রোমোসোমগুলি জোড় বেধে দ্রাড়ায়। তার পরই তারা 





চিত্র ৬২) মাইওসিস-পদ্ধতিতে প্রাণীর শুক্র।শয়ে শুক্রাণুর উৎপত্তি 4-12)। উল্লেখা যেঃ এই প্রজাতির 
সাধারণ কোষে চারটি ক'রে ক্রোমোসোম থাকে, কিন্তু পুং-জনন-কে।ষে থাকে ছু'ট ক'রে ক্রোমোসোম। 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। প্রত্যেক জোড়! থেকে একটি ক'রে 
ক্রোমোগোম এক প্রান্তে সরে ষায়, তখন অন্য ক্রোমোসোমটি সরে যায় অন্ত প্রান্তে । 
এরপর মাঝ বরাবর একটি কোষ-গ্রাচীর গঠিত হয়, এবং তার ফলে ছু'টি অপত্য- 
কোষ উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, মাতৃ-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের 
খ্য। যাথাকে (2 5), অপত্য-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্য। ঠিক তার অর্ধেক 
হয়ে যায় (%)। ফুলের পরাগ ( বা,রেণু) ও ভিম্ব-কোষ, অথবা ফান? মস্‌ প্রভৃতির 


১৩৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


গুং ও স্ত্রী-জনন-কোষ, অথবা জীব-জন্তর পুং ও স্ত্রী-জনন-কোষ গঠনে এই পদ্ধতি 
অন্ত হয়ে থাকে । 

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ছু'টি অপত্য-কোষ স্ট্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকটি 
আবার সাধারণ পদ্ধতিতে ছৃ'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে চারটি কোষের 
স্থটি হ্য়। এজন্য দেখ! যায়, একটি মাতৃ-কোষ থেকে সব সময়ই চারটি ক'রে 
পরাগ ( বাঁ, রেণু ), অথব। পুং-জনন-কোঁষ, উৎপন্ন হয়। 


পপ শিস 
এটি, ২ ্ 





চিন্ত্র ৬৩ | মাইওদসিল-পদ্ধতিতে প্রাণীর ডিম্বা*য়ে ডিস্বাণুর উৎপত্তি &৫-8)। 


কিন্তু স্ত্রীজনন-কোষের বেলায় যদিও নিউক্লিয়াসটি উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ছু'বার 
বিভক্ত হয়, তবুও সম্পূর্ণ কোষটি এভাবে বিভক্ত হয় না। আর এভাবে উৎপন্ন চারটি 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস ডিখ্ব-কোষের মধ্যে থাঁকে, বাঁকি তিনটি 
(৮০12 ০০৫৪ ) ডিশ্ব-কোষের বাইরে পরিত্যক্ত হয়, এবং কালক্রমে সেগুলি বিন 


হয়েযায়। 
[ উল্লেখ্য যে, যৌন-পদ্ধতিতে জনন-কালেঃ পুংজনন-কোঁষ যখন শ্বী-জনন-কোযের সাক্রে মিলিত হয় 
তখন নিষিক্ত ডিম্ব-কে|যে ক্রোমোঁসোসলংখা। আবার আগর সমান হয়ে যায় (67%-৮2%) 1] 


ষোডশ পরিচ্ছেদ 


জনন বা বঃশ-বিভ্ঞার 

জীবযাত্রই বংশ-বিস্তাব করুত পারে। জীবের জীবনকাল সীমিত। এই 
সীমিত জীবনকালের মধ্যেই সে জনন-প্রক্রিয়! দ্বারা অপত্তা-জীব স্ষ্টি ক'রে তাঁরই 
মাধ্যমে নিজের অন্তিত বজায় বাখাৰ চেষ্টাকরে। এজন্য এ জীবের জীবন-প্রবাহ 
অব্যাহত থাকে, এবং তার ফলে প্রজাতিটির বিলুপ্চ ঘটে না। বংশ-বিস্ত।রের 
পদ্ধতি সাধারণভাবে দু'রকম--(১) অধে*ন-জনন . 45৪৮০] 7611090 9০(101 1 
এবং (২) যৌন-জনন ( 59091 £90910900061010 )। 
(১) অযৌন-জনন £ 

ছুটি জনন-কোহ্ের মিলন ব্যতিরেকে জনন-ক্রিয় সম্পন্মু হলে তাকে 
অযৌন-জন্ন বলে । 

(ক) বিভাজন-__আ্যামিবার জনন-পদ্ধতি খুব সহজ । একটি কোৰ পূর্ণাঙ্গ হলে 
তা ভেঙ্গে ছু'টি কোষে পরিণত হয়ে ছু'দিকে সরে যায়! 

বিভাজন শ্ররু হয় নিউক্লিগ্াস থেকে । এুথমে নিউক্লিয়।সের মাঝধানট! ক্রমশঃ 


হতেন 
০ ৬ ল 5. 
চে 
১৭, ন্ঠ রী . 
রা রর ক ৪ 
্ থু ৭ চা শি 
ও ১8 
ঞ ট রঃ 
টা ৪ 5 
পল 2 এ অস্ত ও ৯ 





৪ 
লগ ও ৭৩ 5 
টি উদাস 
ক রি সি 


চিত্র ৬৪। বি্।দ্রন-পদ্ধতিতে আমিবার বংশ-বিস্তাও 


সরু হতে থাকে, যতক্ষণ না তা দুটি অংশে বিভক্ত হয়। এভাবে নিউক্লিয়াসটি 
ভেঙ্গে ছুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এরপর সাইটোপ্লাজমও ছু'টি অংশে বিভক্ত 
হয়ে যায়, এবং এক-একটি অংশ এক-একটি নিউক্রিয়াসকে ঘিরে ধরে। তারপর 
কোষটি এমন ভাবে ভেঙ্গে যায়, যাতে প্রত্যেক অংশে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস থাকে 1 


১৪৩ জীবের ক্রমবিকাশ 


এভাবে একটি কোষ থেকে নতুন ছু'টি কোষের হুট হুয়। এর নাম বিভাজন 
(7155199 )। হাইড়রাও বিভাজন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

(খ) কোরকোদগখম--ঈস্ট-এর বংশ-বিস্তারের পদ্ধতি আরও মজার । প্রথমে 
দেখা যায়, ঈস্ট-এর সি থেকে মুকুল (9৫ )-এর মতো খানিকট। অংশ 
স্বীত হয়ে উঠে ক্রমশঃ বড় 
হতে থাকে। ইতোমধ্যে 
নিউক্লিয়াসের কিছু অংশ এই 
স্বীত অংশের মধ্যে প্রবেশ 
করে। মাতৃ-কোষ এবং 
অপত্য-কোষের মাঝে একটি 
কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়। 
অপত্য-কোষটি মাতৃ- 
কোষের গায়েই লেগে থাকে, 
যদিও তখন তার পৃথক 
অস্তিত্ব সম্ভব। অপত্য- 
কোষটি থেকে আবার একই 
উপারে আর একটি নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। উপমুক্ত পরিমাণ খাদ্য এবং অক্সিজেন 
থাকলেঃ এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পর-সংলগ্ন এপ অনেকগুলি ঈস্ট-কোষের 
হুষ্টি হয়। এর নাম কোরকোদ্গম (790108 )। 

হাইড়া। এই পদ্ধতিতেও বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

(গ) স্পোর বা বেণুর সাহায্যে--কয়েক প্রকার উত্ভিদ্ধ এবং প্রাণী বংশ- 
বিস্তারের উদ্দেশে স্পৌর (59০9£6 ) অথবা সিস্ট (056) উৎপন্ন করে । এদ্বার। 
অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বংশ-বিস্তার সুনিশ্চিত হয়। উত্ভিদ-জগতের 
মিউকর, মস্‌ ও ফার্ন এবং প্রাণী-জগতের মনোলিসটিস্‌ এবং নানী প্রকার প্রোটে 
জোয়। এইবূপ অযৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার ক'রে থাকে। 

(ঘ) অন্জ-জন্ন- এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের বীজ হয় না, অথব! 
বীজ হলেও সেই বীজ থেকে গাছ জন্মে না। এরকম উদ্ভিদ নিজের জীবনকালে 
অন্যভাবে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে থাকে । এর নাম অঙ্গজ-জনন ( ৬ 686191156 
£910700011010 ) | 





চিত্র ৬৫ | কোরকেপগম-পদ্ধতিতে ঈষ্ট-এর বংশ-বিস্তার । 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪১ 


অনেক জাতের কলাগাছের বীজ হয় না। আবার কোন কোন জাতের কলার 
বীজ হলেও সেই বীজ থেকে গাছ হয় না। কলাগাছের ভূ-নিযস্থ কাণ্ড থেকে 
কয়েকটি ছোট চারাগাছ গজায়। এরপর কলাগাছের ছড়া বেরোয়। কল! 
পাকলে গাছটি মরে ষায়। বিস্ত তার আগেই কলাগাছ তার বংশ রেখে ঘায়। 

ওল, আদা, প্রভৃতি গাছের ভূ-নিনস্থ কাণ্ডের মধ্যে “চোখ' ব। মুকুল (730৫) 
থাকে। এগুলি কেটে পৃথক্‌ ক'রে রোপণ করলে আবার তা থেকে নতুন গাছ জন্মায়। 

আলুও ভূ-নিয়স্থ ফাণ্ড। আলুর গায়ে কোন কোন স্থানে কুঁড়ি বা মুকুল লুকানো 
থাকে । মাটিতে পুঁতে দিলে, যথাসময়ে এ কুঁড়ি থেকে নতুন গাছের কুঁড়ি 
দেখা দেয়। 

ডালিয়া, চন্দ্রল্লিকা, ক্যানা ব1 কলাবতী প্রভৃতি গাছের ভূ-নিয়স্থ কাণ্ড থেকে 
নতুন চারার জন্ম হয়। 

আবার, অনেক গাছের কাণ্ড বা শাখ! থেকে কলম ক'রে গাছের বংশ-বিস্তার 
কর! সম্ভব হয়। সাধারণত: বর্যাকালে নানাভাবে কলম করা হয়ে থাকে? ধেমন_- 
শাখাকলম (0801105 ), জোড়কলম (091910195 ), দাবাকলম (1.9১61110£ ) 
ইত্যাদি। সাধারণতঃ গোলাপ, আম, জাম, লিচু, লেবু প্রভৃতি গাছের কলম কর! 
হয়ে থাকে। 
(২) যৌন-জনন : 

উত্তিদের বেলায়, বংশ বিস্তারের উদ্দেশে বিশেষভাবে রচিত উদ্ভিদের প্রত্যঙ্গকে 
ফুল (1০%/:) বল! হয়। অনেক গাছে বোটার উপর শুধু একটি ক'রে ফুল 
ফোটে । আবার কোনো কোনো গাছে দেখা যায়, একটি দণ্ডের উপর অনেকগুলি 
ফুল সাজানো রয়েছে, এর নাম ম্জীরী (17010765500 )। বিভিন্ন গাছের 
মঞ্চরীতে পুষ্প-বিন্তান বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । প্রথমে ফুলের কুঁড়ি বেরোয়, এবং 
নীচের দিকের কুঁড়ি আগে ফুলে পরিণত হয়। 

বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন গাছে নানারকম স্ষুল ফোটে। বসম্তকালে পলাশ, 
শিরীষ, কুষ্ছচূড়1 প্রভৃতি ফুল ফোটে । বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফোটে 
গ্রীক্মকালে। বকুল ফুল কোটে বর্যাকালে । শেফালী, চামেলী প্রভৃতি ফুল ফোটে 
শরৎকালে। আবার গীঁদ। ও নানাপ্রকার বিলাতী ফুল ফোটে শীতকালে । 

ফুলের প্রধান কাজ উত্ভিদ্ের বংশ-বিস্তারে সাহাযায করা। ফুল ফোটে ফল ও 
বীজ উৎপাদনের জন্য ; বীজ থেকেই নৃতন চারার জন্ম হয়। ফুলের শোভা অথবা 


জীবের ক্রমবিকাশ , ১৪৩ 


সুধমুখী, জবা, অপরাজিতা, প্রভৃতি । আবার রাত্রিবেল। যে-সব ফুল ফোটে, সে-সবই 
প্রায় দাদা হয়। কিন্তু কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট করার জন্ত তাতে থাকে সুমিষ্ট গন্ধ । যেমন 
থাকে-_রজনীগন্ধা, বেল, জুই, গন্ধরাঁজ ইত্যাদি ফুলে । 

ফুলের প্রধানতঃ চারটি স্তবক আছে । বোটার উপরে যেখানে এই স্তবক চারটি 
যুক্ত থাকে, তাকে পুজ্পাধার ([18180)09 ) বল! হয় । নীচে এই স্তবক চারটির 
বিবরণ দেওয়া হ'ল-_- 

ফুলের সবচেয়ে নীচের স্তবককে বুতি (0815%) এবং তার অংশগুলির 
গ্রত্যেকটিকে বৃত্যংশ (59791) বলে। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের কোমল অংশকে 
রক্ষা করাই এর কাজ। 

বৃতির ভিতরের স্তবককে দল- ও ৃ সত্র »। ৰৌটা 
মণ্ডল (001:0118 ) এবং তার ই] পলগধানী 
*ত্যেকটি অংশকে দল বা পাপড়ি 
(06681) বলে। পাপড়ির উজ্জল 
রং এবং স্থমিষ্ট গন্ধ কীট-পতঙ্গকে 
প্রলুন্ধ করে এবং পরোক্ষভাবে 
পরাগ-সংযোগে সাহাষ্য করে। দিতে 

ফুলের তৃতীয় স্তবককে বল টা | 
হয় পুং-কেশর-চক্র (4000- ০১৪ 





এবটি সম্পূর্ণ ফুলের গঠন 
০101), এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র চিত্র ৬৭। 


অংশের নাম পুং-কেশর (5180050 ))। যে-কোনে: একটি পুং-কেশরে একটি 
সূত্রের (£1180)50) উপর একটি পরাগধানী (:50106£) এবং তাতে পরাগ 
বা ৫রণু (৮০115 ) থাকে । 

ফুলের চতুর্থ সতবকের নাম গর্ভ-কেশর-চক্র ( 05100০182) ), এর প্রত্যেকটি 
অংশের নাম গর্ভ-কেখশর (0891091)। এরত্যেকটি গর্তকেশরের গর্ভ-মুণ্ড 
(511809 ), গর্ভ-দণ্ড (95516 ) এবং গর্ভ-কোষ (0৬2) থাকে । গভ- 
কোষের মধ্যে ছোট ছোট অনেক দান] বা ডিম্বক (0৬৪1৩) থাকে! 

যে ফুলে উপরে বণিত চারটি স্তবকই থাকে, তাকে সম্পুর্ণ ফুল (0910166 
1০%৩) বল] হম্ম। এর যে-কোন এক্টি অংশ ন1 থাকলে, তাকে বলে অসম্পূর্ণ 
ফুল (10692021616 109৩1) | 


১৪৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


যে ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর ছুই-ই থাকে, তাকে উদ্ধয়লিজ ফু 
(885,081 1০০৩) বলে। সম্পূর্ণ ফুল সব সময়ই উভয়লিজ । যেমন-_ জবা, 





চিত্র ৬৮। মিষ্টি-কুমড়ার ফুল 
( অনম্পুর্ণ ফুলঃ বা একলিঙ্গ ফুল ) 


অপরাজিতা ইত্যাদি। কিন্তু 
শশা, কুমড়া প্রভৃতির ফুল নিয়ে 
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে 
কোনো ফুলে হয় পুংকেশর 
নয়তো! গর্তকেশর আছে! 
একূপ অসম্পূর্ণ ফুলকে একলিল 
ফুল (10101558091 90৬/61) 
বল৷ হয়। অসম্পূর্ণ ফুলের 
ষেটাতে শুধু পুং-কেশর থাকে, 
তাকে বলে পুরুষ-ফুল (15815 
109/6:), আর যেটাতে শুধু 
গর্ভ-কেশর থাকে, তাকে বলে 
স্ী-ফুল (5612)816 10961 )। 
ফুলের প্রধান কাজ উিদের 


বংশ-বিস্তারে সাহাধ্য করা । পুং-কেশর থেকে পরাগ বা রেণু কোনে প্রকারে 
গর্ভ-কেশরে স্থানান্তরিত হওয়ার নাম পরাগ-সংযোগা (৮০111081197 )। এবপ 





চিত্র ৬৯। পরাগের ক্রম-পরিবর্তন-_পরিপুষ্ট | চিত্র ৭* | ডিম্বকের ক্রম-পরিবর্তন-_ডিম্বকে 


পরাগে পুং-জনন-কোষের উৎপত্তি । 


স্রী-জনন-কোষের উতৎপত্তি। 


জ্বীবের ক্রমবিকাশ ১৪৫ 


হ'লে ফল ও বীজের টি হয়। পরাগ-সংঘোগ না হ'রে ফল ও বীজ হয়, না, ফুটা 
শুকিয়ে ঝরে যায়। আবার এক-জাতীয় ফুলের পরাগ অন্ধ জাতীয় ফুলের গর্ভ-মুণডে 
লাগলেও ফল পাওয়! যায় ন1। কীট-পতঙ্গ বা জীব-জন্তর সাহাধ্যে এবং আরও 
নানাভাবে পরাগ-সংযোগ হ'তে পারে । 

পরাগ বা রেণুর মধ্যে একটিমাত্র 
কোষ এবং তাতে একটিমাজ্র নিউক্লিয়াস 
থাকে । এই কোষের বাইরে ছু'টি আবরণ 
থাকে। পরাগ পরিপুষ্ট হ'লে এই নিউ- 
ক্রিয়াস ছু'ভাগে বিভক্ত হয়--এর একটিকে 
উত্পাদক-লিউর্রিষ্াপ (09179196156 
11001905) এবং অন্যটিকে লালী- 
নিউক্রিয়াম (7৮96 1001909 ) বল 
হয়। একবপ পরিপুষ্ট পরাগই গর্-কেশরের 
গর্ভ-মুগ্ডে স্থানান্তরিত হওয়] প্রয়োজন | 

ডিঙ্গকের মধ্যে যে ভ্রণন্ছলী 
(12100150-58০) থাকে, তার মধ্যেও 
একটিমাত্র কোষ এবং একটিমাত্র নিউ- 
ক্লিয়াস থাকে । এই নিউকিয়্াস প্রথমে দুস্ভাগে বিভক্ত হ'য়ে কোষের দুই প্রান্তে 
চলে ষায়। সেখানে এরা আরও বিভক্ত হ'য়ে চারটি ক'রে মোট আটটি নিউক্লিয়াস 
উৎপন্ন করে। এরপর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে একটি ক'বে নিউক্লিয়াস কোষের 
মাঝখানে এনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে গোৌন-নিউক্রিয়াস (9৩০০791) 
1001885 )-এর স্থানটি করে। ডিম্বকের ছিদ্রের (1415:0716) দিকে যে তিনটি 
নিউক্লিয়াস থাকে, তাদের মধ্যে একটি একটু বড় একে বলে স্ত্রী-জনন-কৌধ 
বা ডিম্বাণু ( 560121 88:7৩6৩, ০: ৩৪৪-০০11), অন্য ছু'টি এর নহায়ক। 

পরিপুষ্ট পরাগ গর্ভ-কেশরে স্থানাস্তরিত হ'লে, তার বাইরের আবরণটি ফেটে 
যায় এবং ভিতরের আবরণটি একটি নলের মতো লঙ্বা! হয়ে ক্রমশ ডিম্বকের দিকে 
এগিয়ে খায়। এর নাম পরাগ-নঙল (০1150 9৮৩)। এই নলের অগ্রভাগে 
থাকে প্রথমে নালী-নিউক্লিয়াস এবং তার পিছনে উৎপাদক-নিউক্রিয়াদ। এদের 
মধ্যে প্রথমটি ধীরে ধীরে নষ্ট হ'য়ে যায় এবং দ্বিতীয়টি আবার বিভক্ত হ'য়ে ছু'টি 
পুং-জনন-কোষে (84816 8823559 ) পরিণত হয় । পরাগ-নলটি এগিয়ে যেতে 

ও 





চিত্র +১। সপু*্পক উত্ভি্দে নিষেকের পদ্ধতি 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪৭ 


নাম নিষিক্তকরণ (16701112810 ) বা নিষেক । এর ফলে ভিম্ব একটি বীজে 
পরিণত হয়। এভাবে ফুল তার সর্ধপ্রধান কাজটি সম্পাদন করে। এরপর ফুলের 
বৃতি, পাঁপড়ি ইত্যাদি শুকিয়ে ঝরে যায় এবং ফুল থেকে ফলের স্যহি হয়। ফলের 
মধ্যে বীজাট সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। 

নিষিক্তকরণের সময় গৌণ পুং-জনন-কফোষটি ভ্রণস্থলীর মাঝখানে গৌণ নিউ- 


ক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটি সম্য-নিউক্রিক্সাসের (601050910) 1001509) 
স্থ্টি করে। ইহাই ক্রমাগত বিভক্ত হ'য়ে বীজের সন্ত (চ09500100 ) উৎপন্ন 
করে। বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় যে খাছ্য প্রয়োজন হয়, ত। এরই মধ্যে 
সঞ্চিত থাকে । 

১৮৭৯ সালে হের্ভউইগ এবং ফল নামক ছু'জন জার্মান গবেষক গুণণীর বেলায় 
নিষি ক্তকরণের পদ্ধতি সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণযস্ত্রের নীচে পধবেক্ষণ করেন। তারা 
ন্বম্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন যে, সী-আভিন্‌ (568 81০17) )-এর ডিন্বাণুর দধ্যে একটি 
্ক্রাণু, এবং মাত্র একটিই, প্রবেশ করে। ডিস্বাণুটি একটি নতুন প্রার্ণীতে বিকাশ 
লাভ করার প্রথম লগ্গেই এক্ধপ ঘটে থাকে । এরই নাম নিষিক্তকবরুণ (6611111220107) 
বানিষেক। আমরা এখন জানি যে, যে-সব প্রাণী যৌন-পদ্ধতিতে ধখ-বিষ্তার করে, 
তাঁদের .সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য । 





চিত্র ৭৩1 জলের মধ্য &ারফিদ্‌ (512165) ) বা তারামাছের ডিম্ব-কোৌষের (বা, ডিন্বাণুর ) নিষেক । 

প্রতিটি ডিম্ব্কোষ জলের মধা এমন একটি রস্দ্রব্য ছড়িয়ে দেয়, ঘ1 ঘ্বর1 অসংখ] শুভ্র।ণ (59611) ) 

তার প্রতি আৰৃষ্ট হয় । কিন্তু একটিমাত্র শুক্রাণু ডিম্বকোধের প্র।চীর ভেদ ক'রে ঢুকতে পারে। ছ্ই 

মুতে" শুক্রাণু তার লেসটি হারায়। আর সঙ্গে সন্ত ডিম্বকোষের চারিদিকে এমন একটি আবরণ 

হয়ে যায়, যার ফলে আর কোন শুন্রাণ সেখানে প্রহেশ করতে পারে না! এরপর পুং নিউক্লিয়ার 
শ্রী-নিউবিহানের সঙ্গ মিলিত হয়। 


১৪৮ জীবের ক্রমবিকাশ 
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চিত্র ৭৪ | ডিম্ব-কোষের নিমেক এবং প্রথম দুই দফার কে।ঘ-বিভাজন। | উল্ল্খা১ এই প্রজাতির 

কোষে চারটি ক'রে ক্রোমোসোম থাকে-ছু'টি পাওয়া যায় পুং-জনন-কোষ থেকে) আর ছুটি পাওয়! 

যায় স্ত্রীজনন-কোব থেকে ।] 1. একটি শুক্র'ণু ডিম্ব-কোষের প্রাচীর ভেদ ক'রে ঢুকে পড়ল, 

এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি আবরণ সৃষ্টি হ'ল যা ভেদ করা আর কোন শুক্রাণুর পক্ষে সম্ভব নয় ; 

2, পুংনিউরিয়াস ক্রমশ স্ষীতকায় হয়; 4--5. পুং-নিউক্িয়ান এবং স্ত্রীনিউক্লিয়াসের মিলন ঘটল 
6--10, মিলনের পর প্রথম ছুই দক্দার কোষ-বিভাজন সংঘটিত হু'ল। 


৯৪৯ 





(পুরুষ-বাড ) (শ্্রী-বাও) 
চিত্র ৭৫ | বা।ঠের রেচন-জনন-তন্্ 
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[63:4১ ান। বাতের জীবর-কথা ১০] ছু. 
চনিজওিগািানি ৯৮৮ সপ ৬৬, সপা৬ ৬ ৪৬ ৭২ হী 
1. নিষিক্ত ভিম ; 2, 3১ 49 5, ব/ঙাচির বিভিন্ন রূপ» 6. পুর্ণাঙ্গ ব্যাঙ 

[ উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে জীবদেহের বাইরে (জলের মধ্যে )।] 

চিত্র ৭৬ 








চিত্র ৭৭। কয়েক প্রকার স্ত্রী-জনন-কোষ (188 ০9119 ) ( শ্কেলমত নয় 3। 
£&" মুরগির ডিম (শ্ত্রীজনন-কোষ )-- 
চুনময় খোলক (০8158190908 81051] ), 
খোলক-সংলগ্র ঝিল্লী (517911-106100618105)) 
সাদ! অংশ, বা আলৃবুমেন (£1000761 ), 
হলুদ অংশ, বা কুহষম (৮০18), 
বিকাশোনুখ চাকতি (061202105] ৫150 )১ 
বাযুপূর্ণ স্থান (411 528০9 )। 
3. ব্যাঙের ডিম্ব-কোঃ বা ডিম্বীগু। 0. মানুষের ডিন্ব-কৌব, ব1 ডিন্বাগু। 

[ উল্লেখ্য যে, ডিম্বাণু বৃহত্তম কোব, পক্ষান্তরে শুক্রাণু ক্ষুূতম কোষ । দুষ্ট্ত স্বরূপ বলা বায় ফে 
মানুষের বেলায় একটি ডিম্বাণু শুক্রাণুর চেয়ে ৮*৪*০* গুণ বড়। আর মুরগ্গির ডিম (এ ক্ষেত্রে স্্ী-জনন- 
কোষ, ৰা ডিম্বাণু) পুং-জনন-কোষ থেকে প্রায় এক লক্ষ গুণ বড়।] 


চি টি 2 















১৫১ 
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চিত্র +৮। শ্রী-মুরগি ডিম গাড়ে তারপর এ ডিমের উপরে ধসে তা" দ্রেয়। নিষিস্ত ডিম হ'লেঃ 


কয়েক দিন পরে এ ডিম ফুটে বাচ্চ| বের হয়। 
[ উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে জীবদেহের বাইরে .ডাঙ্গায় )। ] 





চিত্র ৭৯। মুরগির ডিম- নিষেকের পাঁচদিন পরে। 

1. বায়ুপুর্ণ স্থান (410 ৪০৪০৩ ১৪ 2, ৰিলী (21610905 )১ 3. থোলক বা! খোলা (91611), 

4. আলানটইস .€£১119100015 )১ 5. জগ (2000750 )১ 6. আাম্নিরন ( 40009100 )১ 7. কুচুম থেকে 
থাচ্য আহরণে নক্ষম রক্তবহ] নালী-সমৃদ্ধ অংশ (4১168. 7100 10 01906 633919 ৫:8%/1118 
1000 901 7১৪. শ্বেতাংশ, বা আলৃবুমেন (£1581095 )১ 9. হলুদ অংশ বা কুহুম (০1 )। 


১৫২ জীবের জ্রমবিকাশ 





(স্ত্রী) 
1' আযডিগ্তাল-গ্রন্থি (4১15091 81810 ১ 
2. বুক্ধ ( 10006$ ), 
3. ডিম্বাশয় (08179 ), 
4. ডিম্বাণু-বাহক নল (15811919390 (6৪, 
0: ০৮100.01 )১ 
5, জরাধু (7015109 )১ 
6. মুত্রোশয় (0120915 018067)) 
৭. মুত্রনালী (01565 ), 
8. যোনি (৮8818), 


( পুরুষ ) 
1. আঘাড়িম্তাল-গ্রন্থি (4১01908] 81915 )১ 
2" বুক ( 101055 ), 
3. গবিনীঃ বা মুত্রক1 (0160), 
4, শুক্র-বাহক নল (৬৪5 ৫6151:175 )১ 
5. শুক্রাশয় (95155 )১ 


6. যুত্রাশয় (10100215 ৮19006£ ), 


7. মূত্রনালী (01510) 
৪. শি (৮613 )১ 
9. মুফ বা অগুকোষ (৪০:০96010 )। 


চির ৮*।" মানুষের রেচন-জনন-তন্ত্ব। 





জীবের ক্রধবিকাশ ১৫৩ 
1৬ 2০৪ 2104 01৩ 0] 0০ 101 1700989858 0116+ 1৬210 11917005 80120818 
(5.৪. 0951518, ৪191-051)68১ 71811706 ৬/০011208) 868-81167750058) 815৫ 0০01 


5885 8100 96101199] 1010 11060 (1১6 552. 11616 15100 ৪০6 01 5509] 
0101) ৮6618 0196 (০ 70215119 (1১921096198. 





চিত্র ৮২। স্ত্রীলোকের রেচন-জনন-তস্ত্র (লহ্বচ্ছেদ-__-এক পাশ থেকে যেমন দেখ] বায় )-- 

]. ডিম্বাণুবাহক নল (56911019181) (09০১ ০1 ০৬19০$)১ 2, ডিম্বাশয় (0%815 ), 

3. জরাধু (7009105)১ 4. মুজ্ঞাশয় (0000815 6180051), 5. মুক্রনালী (700160)12 ), 
6. যোনি (881708 )১ 7. মলনালী ( ২৪০০1 )। 

















দিন টি 
৪82 25882 255 5 ৩ ৬ ও 2 22 রা 
] 4 10 14 16. 18 28 2 4 
| ৃ ৮4115224, এ || | 
খতু-স্রাব -. ডিন্বাপু নিষেকের নিষিক্ত ডিম্বাণু ধারণের নিষেক না হলেঃ 
(14150910এ উৎপন্ন উপযুক্ত উদ্দেগ্তে জরায়ুর পুনরায় 

00৬) হয় সময় প্রস্তুতি খতু-শ্বাব 

$ 
রি নিষেক 7. গর্ভাবস্থা 


ও হলে (নয় মাস সাত দিন) 
চিত্র ৮১। জ্্ীলোকের খতু-চত্তে (78157085] ০5৩1০) 


ও জাবেগ এ্মবিকাশ 


উল্লেখ্য যে, যৌন-জননের জন্মে স্ত্রী ও পুরুষের নিকট সারিধ্য প্রয়োজন । তাতেই 
ভিম্বাগুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন স্থনিশ্চিত হম্ব। একটি ভিম্বাণুকে একটিমাত্র শুক্রাণু 
বিদ্ধ করে। সেই মৃহূর্তে শুক্রাণু তার লেজটি হারায় । কেবলমাত্র নিউক্িয়াল নিয়ে 
তা ডিস্বাণুর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে শুক্রাণুর এবং ভিস্বাধুর মিলনের ফলে, 
ষে নিউক্িয়াসযুক্ত কোষের উত্তব হুয় তাঁকে জণাণু (258০৩ ) বলে। 





চিত্রে ৮৪। স্ত্রীলোকের জরায়ুতে ডিম্বাগুর নিষেক ৷ ]. জরায়ু (00167005)5 2. জরায়ুর গ্রীবা (207৮1%)” 
3, যোনি (৬৪৪08 )১ 4. কয়েকটি শুক্রাণু (90610399208 ), 5 ডিম্বাশয় (0৮819), 6. বিদীর্ণ 
গ্রাফিয়ান ফলিকল (২8//0550 01889) 1011501৩ )-_ডিম্বাপুর নিভ্ঞমণ» ?. একটি পরিপুষ্ট ডিম্বাণু 
(0%910), ৪. ডিম্বাখুবাহক নল (781১00180 (06৩, 0? 0%10০%)১ 9. এই স্থানে নিষেক সম্পন্ন হয় 
অর্থাৎ শুক্রাণু এসে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু ( বা, জ্রণাণু ) জরায়ুতে এসে আশ্রয় নেয়। 


ফুল বা অমরা 


২১২১ $ ৭ 
ু 


777 
২ 
্ ৬ মী রন 
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আজ, তা শি 


জ্বণ-আচ্ছাদনকারী বিললী 
চিত্র ৮৫। মাতৃগর্ভেঃ জরায়ুর মধোঃ ভ্রণের অবস্থা ন--নিষেকের প্রায় ছু'মাস পরে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৫৬ 


এই প্রসঙ্গে ন্মর্তব্ায যে, শুক্রাণু এবং ভিস্বাণু এদের প্রত্যেকের ক্রোমোসোম- 
খখ্যা স্বাভাবিক দ্বিগুণ সংখ্যার ( অর্থাৎ, 2%-এর ) ঠিক অর্থেক (অর্থাৎ, %) থাকে 1 
স্বতরাঁংঃ উপরিউক্ত নিউক্লিয়ান ছু'টি খন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন আবার 
দ্বিগুণ সংখ্যক (অর্থাৎ, %+-52%) ক্রোমোসোমধারী 'একটি স্বাভাবিক কোষ 
উৎপন্ন হয়। নবজাত এই কোষ [একে সাধারণতঃ জাইগোট (29899) বা 
ভ্রণাঁণু বল। হয় ]ব্ছবার বিভক্ত হয়। এর 
ফলে একটি ভ্রণ জন্মে, এবং কালক্রমে তা 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবদেছে পরিণত হয়। 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, একটি 
জীবের প্রর্তিটি কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা 
অভিন্ন । সন্তানের জন্মকালে এর অর্ধেক 
পিতৃপক্ষ থেকে, এবং বাকি অর্ধেক মাড় পক্ষ 
থেকে, পাওয়া ায়। এজন্ত সন্তানের কোষের 
ক্রোমোসোম-সংখ্যাও পিতা বা মাতার 
সমান থাকে । 


বৃদ্ধি ও বিকাশ £ 


পরিস্ফুরণ বা বিকাশ ঘটে 'প্রধানতঃ 
ছু'রকম ভাবে--(১) প্রাণিদেহের বাইরে 





এবং (২) প্রাণিদেহের মধ্যে । চি্র' ৬। মাতৃগর্ভে অরায়ুর মধ্যে, জপের 
অবস্থান প্রসবের স্বল্পকাল পূর্বে । 
মাছ, ব্যাও, প্রভৃতি জলের মধ্যে হাজার- [ উল্লেখাঃ মানুষের বেলায় ভ্রণের বৃদ্ধি ও 


হাজার ডিম পাড়ে। নিষিক্ত হওয়ার বিকাশ ঘটে মাতৃগর্ভে, জরায়ুর মধো | ] 
পরে, ওই ভ্রণ প্রাণিদেহের বাইরে জলের মধ্যে বড় হয়। এসব ক্ষেত্রে অসংখ্য 
প্রাণীর জন্ম হলেও শৈশবেই অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পূর্ণাজ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার 
স্থঘোগ পায় না। তবুও ঘতগুলি শেষ পর্বস্ত বেচে থাকে তাই প্রাণীটির বংশরক্ষার 
পক্ষে যথেষ্ট । এক্ষেত্রে জনিতৃ-ষত্বের কোনে। প্রশ্নই ওঠে না। 

সরীব্যপ ভাঙ্গায় অল্প-সংখ্যক ভিম পাড়ে। এনব্সপ ডিমে শক্ত খোলপ থাকে। 
নিষিক্ত ডিম হলে, নির্দিই্ সময় পরে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। এক্ষেত্রেও 
বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাণিদেহের বাইরে । এদের বেলায়ও জনির্থ-বত্বের বিশেষ 
কোনো ভূমিকা নেই । প্রকৃতই তাদের একমাত্র সহায়। 


১৫৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


পাখিও অল্প-সংখ্যক ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিম হ'লে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা 
বেরোয়। কিন্ত এক্ষেত্রে ডিমগুলি নির্দিষ্ট সময় ধরে. নির্দিষ্ট তাপমাজায় রাথ। 
প্রয়োজন। এজ নির্দিষ্ট সময় ধরে ডিমে তা" দিতে হয় (11088)0), তবেই 
ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। তাছাড়া মাঁপাথি বাচ্চাদের শৈশবে আহার যোগায়। 
এক্ষেত্রে জনিতৃ-যত্বের (7816168] ০৪1০ ) বিশেষ ভূমিকা আছে। 





! ৬৯ 
ক ন্ 


চিত্র৮৭। ঘেোটকীর জরায়ুর মধো জরণের অবস্থ।ন। 
[ উল্লেখ্য ষেঃ এক্ষেত্রেও বুদ্ধি ও বিকাণ ঘটে নাতৃগর্ভে, জরাযুর মধ্যে । ] 

কিন্তু স্তন্তপায়ী প্রাণীদের বেলায় ভ্রণ মাতৃগর্ভে (জরায়ুর মধ্যে ) ধীরে ধীরে বড় 
হয়, এবং নির্দিষ্ট সময় পরে, একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। এর ফলে তার 
বুদ্ধি ও বিকাশ সুনিশ্চিত হয়। তবে শুধু সন্তানের জন্ম হলেই তো। চলবে না 
শৈশবে তাকে লালন-পালন করতে হয়, আপদে-বিপদে রক্ষা! করতে হয়। সুতরাং, 
এসব ক্ষেত্রেও জনিতৃ-যত্বের বিশেষ ভূমিকা আছে । 

এইভাবে নানাদেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত াধনার ফলে জীবের জন্ম ও বিকাশ 
সম্পর্কে অনেক তথ্য এবং তত্ব ক্রমশঃ জান। গেছে । ক্রমবিকাশের ধারায় মাছ, ব্যাও 
সরীন্প, পাখি ও স্তন্তপায়ীদের মধ্যে সম্ভতানের জন্ম এবং স্থুরক্ষাঁর যে ক্রমোন্গতি 
ঘটেছে, ত। উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 


ব?শগতি 
বংশগতি সম্পর্কে মেগডেজের মতবাদ £ 
ংশগতি (বাঁ, বংশানুন্থতি ) (51501) সম্পর্কে আলোচন। করতে হলে 
গ্রথমেই বলতে হয়, একটি জীব তার নিজের মত জীবেরই স্থি করে। যেমন-_কুকুর 
কুকুরের এবং বিড়াল বিড়ালেরই জন্ম দেয়, অন্য কিছু নয়। কিন্ত একটি কুকুরের 
যদি চারটি বাচ্চা হয়, সেগুলি সবই কুকুরের বাছ। হলেও তাঁদের মধো আকৃতি ও 
| প্রকৃতিগত পার্থক্য কিছু 
না-কিছু থাকেই। চাঁরটি 
বাচ্চা কখনও সর্বতোভাবে 
একই রকম হতে পারে না। 
জীব-বিজ্ঞানের এই অধ্যায় 
সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলো- 
চন] শুরু করেন অস্ট্রীয়ান 
ধর্মযাজক মেগ্ডেল (৯9০০ 
11510061) |  ১৮৬৫-৬৬ 
সালের মধ্যে এ বিষয়ে 
অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি, 
লিপিবদ্ধ করেন। 


আযাবে মেগ্ডেল বংশগতি 
সম্পর্কে গবেষণার স্ুত্পাত 
কবেন মটরগাছনিয়ে। 
বিজ্ঞানী মেগডেল যদিও তার 





রি স্ল শশা শি জরিপ ৯৯ | ৯৪ 


চিত্র৮৮। আত্ীয়ান র্মবাজক গ্রেগর যোহান মেগডেল। গবেষণার ফলাফল ১৮৬৬ 
সালের মধ্যেই প্রচার করেন, তবু. তখন পর্যন্ত এদিকে কারও দু আকৃষ্ট হয় 
নি। কারণ, বংশগতি সম্পর্কে তখন কারও কোন নুষ্পষ্ট ধারণ ছিল না। প্রায় 
গয়ত্রিশ বছর পরে, হিউগে। ছ ভ্রিস্‌ (০৪০ ৫৩ 76৪), কাল কোরেন্স 
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(0821 0921609 ) এবং এব্িক ৎসেরমযাক (167108) 15010617080) প্রমুখ 
বিজ্ঞানীর! শ্বাধীনভাবে বিভিন্ন গবেষণা] ক'রে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, য! 
মেডেল ইতিপূর্বেই বলেছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ'র! সকলেই 
গবেষণা শেষ করার পরে মেগেলের নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। যাই হোক, 
এদের গবেষণার বিবরণ ১৯০০ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হ'ল। তখন এ বিষয়ে 
আরও অনুসন্ধানের জন্তে পুঁথিপত্র ঘাটতে গিয়ে মেগ্ডেলের গবেষণার বিষয় সব 
জানা গেল। তাই এই মৃল্যবান আবিষ্কারের কৃতিত্ব এবং স্বীকৃতি মিললে বিশ 
বছর আগে লোকান্তরিত বিজ্ঞানী মেগ্ডেল-এর । আর এই নতুন তত্বের নাম দেওয়া 
হ'ল মেগ্ডেলবাদ (21910061190 ) |৭* 

এখানে মেগ্ডেলের মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। 

মেগ্ডেল পরীক্ষা শুরু করেন দু'জাতের মটরগাছ নিয়ে-- একটি লম্বা (811 ) 
এবং অন্যটি বেটে (15811) তিনি কিছু লম্বা! এবং কিছু বেটে গাছের ফুল থেকে, 
কুঁড়ি অবস্থায়ই, তাদের পরাগধানীগুলি কেটে বাদ দিলেন। পরে লম্বা গাছের পরাগ 
( বা, রেণু) বেঁটে গাছের গর্ভকেশরে, অপরদিকে বেঁটে গাছের পরাগ (বা, রেণু) 
লম্বা গাছের গর্ভ-কেশরে লাগিয়ে পরাগ-সংযোগ (০1117090101) ) ঘটালেন । এর 
ফলে ছু'রকম গাছেই মটরশুঁটি হ'ল। এই ছু'রকম গাছের মটরশু টি থেকে বীজ 
ংগ্রহ ক'রে খন মাটিতে বোনা হ'ল? তখন দেখা গেল, সব গাছই লম্বা হয়েছে। 
মেগডেল এই সব লম্ব। গাছকে বললেন, প্রথম জনির (9606196101 ) (বা, প্রজন্মের ) 
গাছ (৮ )। 

এবার প্রথম জনির (বা, প্রজন্মের ) ( চ। ) ছু'টি লহ্ব! গাছের মধ্যে একই উপায়ে 
পরাগ-সংযোগ ঘটানো হ'ল । কিন্তু এবারে আরও আশ্চর্জনক ফল পাঁওয়া গেল । 
এবারের গাছকে বল হ'ল, দ্বিতীয় জনির ( বা» প্রজন্মের ) গাছ (5) মেগ্ডেল 
দেখলেন, দ্বিতীয় জনির ( বা, প্রজন্মের ) গাছের মধ্যে লম্বা ও বেটে এই ছু'রকম গাছই 
আছে। শুধু যে আছে, তাই নয়, ভারা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। বার 
বার পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন, এই অঙ্থপাঁত নিয়রূপ _- 

লম্বা ঃ বেঁটে - ৩:১ 


1 মরগান বলেছেন-__“মেগডেল মঠোগ্াানে দশ বছর উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা ক'রে যে সাফল্য অর্জন 
কণ্ছিলেনঃ জীব-প্জ্ঞনের বিগত ৫** ধছরের ইতিহাসে তা! শ্রেষ্ঠতম আবির ।, 
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* 2 
(দ্বিতীয় 
প্রজন্ম ) 





চিত্র ৮৯। মটরগাছের বেলায় বংশগতির নিয়ম | (মেগডেলের পরীক্ষা ) 


এরূপ ফল পেয়ে তিনি প্রথম জনির (বা, প্রজন্মের ) (£ ) গাছকে বর্ণ-সংকর 
( 739011 ) বললেন । তার মতে, এদের মধ্যে লম্বা এবং বেঁটে উভয় প্রকার গুণ 
( বা, উৎপাদক ) (চ৪০০:)-ই আছে ।* কিন্তু লম্বা হওয়ার জন্তে যে গুণটি দায়ী 
তা প্রকট (10013198101 ) এবং সহজেই বেঁটের গুণকে প্রভাবাধীন ক'রে রাখে, তাই 
গাছটি লম্বা! হয়। এর মধ্যে যে বেটের গুণ আছে তা প্রচ্ছন্ন ( £৩95951%৩ )। তবে 
স্থযোগ পেলেই তা আবার প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, তার উত্তর পুরুষের মধ্যে | 

এই তথ্যটি বোঝাবার জন্যে তিনি বলেন, প্রতিটি গুণ প্রকাশ করার জন্তে 


দেন £ফ্যক্টর" (18০89: ) বা! উৎপাদক। পরবর্তীকালে জানা গেছে) এক-এক রকম জিন এক-এক রকম 
'ফ্যাক্টর' (18০০7) বা উৎপাদক-এর জন্য দায়ী। 
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জীবদেছে ছু'টি, করে নির্ধারক (10969720109) থাকে |” তিনি লম্বা ও বেঁটে 
গাছের নির্ধারকের নাম দিলেন যথাক্রমে শু ও &. জীবদেহে যে জনন-কোষ 
(8807905 ) তৈরি হয়, তাতে এই নির্ধারক পৃথক হয়ে যায় (8০8:9880107-- 
অস্তরণ), আর প্রতিটি জনন-কোষে তখন একটিমান্জ নির্ধারক থাকে । যেমন» 
পু বিধারকধারী গাছের জনন-কোষে থাকে কেবল পা" আর ৫ নি্ধারকধারী 
গাছের বেলায় থাকে শুধু £. মেগ্ডেলের গবেষণার ফলাফল ৮*নং চির সাহায্যে 
প্রকাশ করা হয়েছে। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোবা! যায়, দ্বিতীয় জনির (বাঁ, প্রজন্মের ) 
(৪৪) গাছের মধ্যে শতকর1 ৭৫টি লম্বা এবং ২৫টি বেটে । তবে এদের মধ্যে 
শতকর1 ২৫টি প্রকৃত লম্বা, ৫*টি লঙ্কা! কিন্তু বর্ণ-সংকর, আর ২৫টি প্ররুত বেঁটে । 
এই মেগডেলবাদের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানকালের বংশগতি সম্পফ্িত বিজ্ঞান 
গড়ে উঠেছে। 

[এখানে আর একটি বিষয়ের উদ্নেখ কর! বিশেষ প্রয়োজন । একটি জীবের 
( উত্ভিদের ব প্রাণীর ) আকৃতিগত ঠবশিষ্ট্য বলতে বোঝায় তার বাহ্সত্ত। (7১1)610- 
09 )। আর যে-সব জিন (09176) ব। বংশাখু দ্বারা বংশ-পরম্পরায় এসব 
বাহসত্তার প্রকাশ এবং পরিবহণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বল! হয় জিনসত্তা (0919157) 1 

মেগ্ডেলের পরীক্ষায়ঃ প্রথম জনির (বা, প্রজন্মের) (ছাঃ) বিষমন্রণাণুজাত 
( [76651922005 ) গ্রাছের জিনসতী। 7. স্থতরাং, জিনসত্তার নিরীখে, এই গাছ 
সমভ্রণাণুজাত (77928925895) গাছ (যার জিনসত্তা '[7) থেকে পৃথক ছিল, 
যদিও বাহৃসত্া৷ অনুযায়ী তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল, অর্থাৎ এগুলি সবই ছিল লম্বা । 

বল। বাহুল্য, এক্ষেত্রে পু-নির্ধারকটি প্রকট (৫0910118176) এবং €নির্ধারকটি 
প্রচ্ছন্ন ( £6০998816 )। ] 

বংশগতি সম্পর্কে আধুনিক ধা'রণ। ঃ 

প্রতিটি প্রাণী-বিজ্ঞানীই এখন একথা বিশ্বাস করেন যে, সন্তান তার লিঙ্গ ( অর্থাৎ 
সে স্ত্রী বা পুরুষ--কি হবে?) এবং অন্ভান্ত গুণাগুণ সবই উত্তরাধিকার সুত্রে সে 
পিতামাতার কাছ থেকেই অর্জন করে। এর কারণ কি? 


+ নিধারক এখন জিন (8৩06) বা বংশাণু নামে পরিচিত । কতকগুলি জিন সমন্বয়ে তৈরি হয় 
ক্রোমাটিভ (০81903861 ). আবার ছু'টি ক'রে ক্রোমাটিভ (০8:920800 ) একজ্রিত হয়ে ক্রোমোসোম 
(90101005010) সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোম-ই হল বংশগতির ধারক ও বাহক। এজন্কে প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই অন্তত ছু'টি ক'রে জিন ব] নির্ধারক থাকে। 
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এ সম্পর্কে গবেষণার সুত্রেপাত করেন নিউইয়র্কের কলাহিয়া বিশ্ববিষ্তালযবের তিন 
বিজ্ঞানী-__মরগ্যান, মূলার এবং ত্রিজেস, ১৯১১ রীষ্টাবো। এজন্যে তার! ডুসোফিল। 
নামক একপ্রকার মাছি বেছে নেন। 

শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, স্ত্ী-ড্রসোফিলার 
কোব-মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসে থাকে চার জোড়া ক্রোমোসোম। এদের মধ্যে তিন 

(জোড়া আকারে বড়, কিন্ত সে তুলনায় চতুর্থ জোড়া অনেক ছোট। প্রত্যেক 


পুরুষ 





2 
৯ ৭ 
চিত্র ৯*। ডসোফিলা মাছির কোব-যধান্ত নিউক্রিয়াসে থাকে চার জোড়া ক্রোমোসোস। যেটিতে 
(9, *)পক্রাযোসোম থাকে॥ সেটি পুরুষ । জার যেচিতে (১8 %)-ব্রোফাসোষ থাকে? সেটি স্ত্রী। 
জোড়ার ক্রোমোসোম ছু'টির মধ্যে সান্ৃষ্ঠ এতে। বেশী যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝ 
খুবই কঠিন। কিন্ত পুংভ্রসোফিলার বেলায় তা নয়। এক্ষেত্রে তিন জোড়! 
রক্লামানোম এরকম। কিন্ত যাবঝারি আকারের ছু'টি ক্রোমোসোমের মধ্যে পার্থক্য 
খুৰ স্প্ট। একটি অন্তটির চেয়ে একটু লক্বা, এবং মাথার দিকে একটু বাকানে|। শ্রী. 
ও পুরুষের মধ্যে এরকম পার্থক্য সবদময়্ই লক্ষ্য করা ঘায়। আর বল! বাহুল্য যে, 
এই ক্রোমোসোমই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে নিধ্ণরক (79666110206 )- 
এর কান্জ করে। সোজা ক্রোষোসোমটিকে স-অক্ষর দিয়ে এমং বাঁকাঁটিকে 
খ-অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে । ুতরাঁং, যেটিতে সস্-ক্রোমোসোম থাকবে, 
সেটি সী হবে; আব ফেটিতে ১-ক্রোমোলোম থাকবে, সেটি পুরুষ হবে। 
১১ 


১৬২ জীবের ক্রমবিকাশ 


এখন ধরা যাক, মাতার স-ক্রোমোসোমে এমন কোন নিধর্ঠারক (/ ) আছে, যা 
প্রকট (08012871), এবং ওই মাছির চোখের রং নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 
বল] বাহুল), পিতার সক্রোমোসোমে এই নির্ধারকটি (ছ ) প্রচ্ছন্ধ ( 2656981$6 )। 
(স্ত্রী) - : (পুরুষ) 
চোখ চোখ 





লাল ভোখ (জী) পুরুষ (পুরুষ) 
চিত্র ৯১। ড্রুসো ফলা যাঁছির বেলার বংশঙ্গতিয় নিয়ম । 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৬০ 


লাল-চোধ শ্রী এবং সাদা-চোখ পুকুষ মাছির মিলনের ফলে উদ্ভৃত প্রথম জনিতে 

(বাঃ প্রজন্ে ) ('£ ) বর্ণ-নংকর ছু'রকম মাছিই (রী ও পুরুষ) লাল-চোখ হবে। 
রণ, প্রত্যেকেই লাব-চোখ মাতার নিকট থেকে প্রকট (ছা) নিধরফ-সমপন 

তিক্ষোমোসোম পেয়েছে । এদের মিলনের ফলে উদ্ভূত দ্বিতীয় জনিতে (বা, প্রজন্মে) 
(8৪) চার রকম মাছি পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যে তিনটির চোখ লাল এবং একটির 
সাদা। এদের মধ্যে আবার ছু'টি স্ত্রী এবং ছু"টি পুরুষ ছবে। আর শুধু পুরুষের 
মধ্যেই পাওয়া! যাবে সাদা'চোখ যাছি। কারণ, কেবলমাত্র এইটিই প্রকট (ছ/ 
নিধীরক-সম্পন্গ স-ক্রোমোসোম পায় নি। 

এইভাবে মেগডলবাদ পুরোপুরি লমধ্ধিভ হ'ল আধুনিক প্রজনবিস্তার (057:00108) 
সাহায্যে। এ থেকেই আন্দাজ করা ঘায়, কোন জীবের মধ্যে হঠাৎ নতুন কোন 
বিশেষত্বের আবির্ভাব হলে, বংশগতি অস্থ্যায়ী তা কিভাবে উত্তর জনিতে (বা, 
প্রজন্মে ) সঞ্চালিত হয়, এবং তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভাবিত করে। 

মানুষের বংশগতি-সংক্কাস্ত তথাদি £ 


মান্গষের বেলায় 
ক্রোমোসোমের সংখ্যা 
৪৬) অর্থাৎ, আমাদের 
দেহের প্রতিটি কোষের 
নিউক্রিয়ামে ২৩ জোড়া 
করে ক্রোমোসোম 
থাকে । এই ২৩ জোড়ার 
মধ্যে ২২ ঘোড়ার 
ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষে 
মোটামুটি একই প্রকার । 
এপ্ের বলা হয় ত্ঘটো- 
সো মস (49698০92058)। 
স্ীলোকের ২৩-তম 
জোড়ার ক্ষেত্রেও ছুপট 
কোমোসোষই একই 
প্রকার, কিন্তু পুরুষের 


40891) 
11818 01 078) 21 


81 88 11 %৪ 77 8 
না ্র | রর 1 

88 %8 88 ৪ & 
[৯] 8৪ হা রর £৫ 


(চিত্র ৯২। মানুষের ক্রোমোসোমসমূছ-স্ষাছুষের 
নিউক্রিয়ালে থাকে ২৩ জোড়! ক্লোমোসোষ। এক্ষেতে টা 
ফ্রোমোসোম-জোড়াগুলি পরপর সাজিয়ে দেখালে! ছয়েছে। উল্লেখ্য 
বে ২৬তম জোড়াকে বলা হয় লিঙষ-মিধ্ণরক কোমোলোম। 
পুক্তবের হেলায় এই জোড়ার একটি একটু বড় (90 এবং অপরটি 
একটু ছোট (%)। কিন স্্রীলোকের বেলার হ'টোই সষান (30 50 


১৬৪ জীবের ক্রমবিকাশ 





জননী (ভ্ত্রী) জনক ( পুরুষ : 





পু (পুকয ) 
চিজ ৯৩। মানুষের লল্ভানের বেলায় লিঙ্-নিধারক ক্রোমোসোম-দ্বায়া এইভাবে লিঙ্গ (স্ত্রীবা 
পুরুষ ) 'নরারিত হয়। - 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৬৪ 


বেলায় তা নয়। পুরুষের বেলায় এই জোড়ার একটি বড়, এবং অনেকটা স্ত্রীলোকের 
মতই, কিন্তু এর সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এজন্যে উভয় ক্ষেত্রে এই ২৩-তম 
জোড়াকেই হিক্ব-নিধ্ধারক কোমোসোম (555-015:02098070558 ) বলা হুয়। 
£ বিজানীর দৃষ্টিতে, স্ত্রীলোকের হেলাক্ তা 3030, এবং পুরুষের বেলায় এ. 
1 বিজ্ঞানীর] মনে করেন, এক-এক রকম খিন (0৩706 ) বা বংশাগু এক-এক রকম 
চরিজ্র বা ধর্ম নিধাঁরণ করে, এবং এগুলি অটোনোমে এবং লিজ-নিধারক ক্রোমো- 
সোমে পর পর সাজানো থাকে। সাধারণ ভাবে বল! যায়, যে-কোন একটি ধর্ম 
এক জোড়া জিন (বা, বংশাণু ) ছারা (এক জোড়া ক্রোমোসোমের প্রত্োকটিতে 
একটি ক'রে অবস্থিত) নিরধারিত হয়। প্রত্যেক জোড়ায় আবার একটি প্রকট 
(10010011810) এবং অন্তটি প্রচ্ছন্ন (2২9০98916) হওয়। সম্ভব । এরপ এক জোড়া 
ক্রোমোসোমের.একটি দেয় পিতা এবং অন্যটি মাতা। এজন্তে ছু'টি জিন (বা, বংশাণু ) 
প্রকট হতে পাবে, অথবা একটি প্রকট এবং অন্টি প্রচ্ছন্ন হতে পারে, অথব' দুটিই 
প্রচ্ছন্ন হতে পারে । প্রথম ছু'টি ক্ষেত্রে প্রকট জিন ( বা, বংশাণু ) বংশগত ধর্ম নির্ধারণ 
করে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে গ্রচ্ছন্জ জিন (বা, বংশাণু )-জনিত ধমই প্রকাশিত হয়। 
7 স্ত্রীলোকের বেলায় দু'টি স-ক্রোমোসোম থাকে । এক্ষেত্রে প্রকট (19000698700) 
জিন (বা, বংশাঁণু) চরিত বা ধর্ষ নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে গ্রচ্ছন্গ ( 7২৩০০৪৪1৬৩ ) 
জিন (বা, বংশাণু ) তার নিজন্ব ধর্ম প্রকাশ করতে অক্ষম । কারণ, প্রকট জিন প্রচ্ছন় 
জিনের ধর্ম যেন দাবিষ্বে রাখে । কিন্তু পুরুষের বেলায় ব্যাপারটি অন্যরকম হয়। 
এক্ষেজ্রে স-ক্রোমোসোমে কোনগ্রকার ক্রটিযুক্ত জিন ( বা, বংশাণু ) থাকলে, তাৰ 
ক্রিয়া প্রতিরোধ করারমতো জিন (বা, বংশাণু) খ-ক্রোমোসোমে থাকে না। 
এজন্যে তার সবরকম ধর্মই প্রকাশিত হয়ে পড়ে । এর ফল কিরূপ হতে পারে, তাই 
এখন পরীক্ষা! ক'রে দেখা যাক। 
ত্রীপপুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই %-ক্রোমোসোষে একপ্রকার জিন (বা, বংশাণু ) খাকে, 
তা এমন একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে ঘা রক্ত জমাট বাধতে সহায়তা করে। কোন 
কোন মময় এই জিন পরিবতিত হয়ে যায় (749696100-পরিব্যক্তি)। তখন ওই 
প্রয়োজনীয় উৎপাদক (58০৫০£-৬]]] ) উৎপাদনে বিশ্ব ঘটে । এরকম হ'লে, রক্ত- 
পাঁতের ফলে মৃত্যু হওয়ার সন্তাবন! থাকে । এই রোগের নাম ছিমোফিলিক্সা 
( 795759701019 )। স্ত্রীলোকের একটি কোমোসোমের জিনে (বা, বংশাখুতে ) 
কোনগ্রকার ক্রাট থাকলেও ওই স্ীলোকের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, ওই 


১৬৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


জোড়ার অপর ক্রোমোসোমে অবস্থিত ক্রটিমুক্ত জিন (বা, বংশাণু) এর ক্রি? 
প্রতিরোধ করে । তবে এই স্ত্ীলোকটি (১) এই ক্রটি বহন করে (08115£ )। 

এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন ম্বাভাবিক পুরুষের (১ ) বিবাহ হ'লে, চার 
রকম সন্তান হতে পারে ; যেমন--১050 ১) এস সি, এদের মধ্যে প্রথমটি হবে 
ক্রটিমুক্ত স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়টি হবে ক্রটিমুক্ত পুরুষ, তৃতীয়টি হবে কটিবহনকারা 
্ীলোক, আর চতুর্থটি হবে হিমোফিলিক়্! রোগগ্রস্ত পুরুষ । 

সে? ৮ ১0 
বি 
00 থে ৫ ১০ 

এই রোগ পুরুষের মধ্যেই লীমাবদ্ধ থাকে, একথ। মত্যি। কিন্তু ক্রটিবহনকারী 
আ্ীলোকের মাধ্যমে তা৷ তৃতীয় জনিতে (বা, প্রজন্মে) [ অর্থাৎ, নাতির (919900- 
89০ ) মধ্যে ] সঞ্চালিত হয়ে থাকে । উল্লেখ্য যে, রোগগ্রস্ত পিতার পুত্রর1 এই ক্রটি 
বহন করে না। তাই তার পুত্র বা কন্তার এরূপ রোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। কিন্তু কন্তারা রোগগ্রস্ত না হলেও, এই ক্রটি বহন করতে পারে (091116)। 
সুতরাং, তাদের সন্তানদের মধ্যে এই রোগ দেখ! দিতে পারে । 

ধর] যাক, এরূপ ক্রটিবহনকঃরী একটি কন্তার সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুরুষের 
বিবাহ হয়েছে । এক্ষেত্রে তাদের যদি দু'টি পুত্রসন্তান হয়, তাহলে তাদের একজন 
রোগগ্রত্ত হবে, কিন্তু অপরজন রোগমুক্ত থাকবে । আর ছু”টি কন্তা হলে, তাদের 
একজন এই ক্রটি বহন করবে (০8861 ), কিন্ত অপরজন ক্রটিমুক্ত থাকবে (55)। 
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আরও অদ্ভূত ফল পাওয়! যায়, ঘদি একজন ক্রটিবহনকারী (08146: ) স্্রী- 
লোকের সঙ্গে একজন হিমোফিলিয়া রোগগ্রন্ত পুরুষের বিবাহ হয় (ঘদিও তাঁর 
লভ্ভাবন। খুবই কম )। এক্ষেত্রে যদি ছু'টি পুত্র-সন্তান হয়, তাহলে তাদের একটি হুবে 
রোগগ্রত্ত এবং অপরটি রোগমুক্ত । কিন্ত এক্ষেত্রে যদি ছু'টি কন্তা-সন্তান হয়, তাহলে 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৬৭ 


তাদের একটি হবে রোগগ্রস্ত ( [০2195)8985 ) এবং অন্যটি হবে ক্রাটবহনকারী 
(0০811161)। 


১ ১৫ ছে 





না 
উপ ফেটে কন্ছে 2 

১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম আর এক প্রকার ক্রটি-যুক্ত শিশুর কথা বলা হয়। একসপ 
শিশুর কপাল বড়, হাঁকর। মুখ, বর্ধিত ঠোট, বৃহৎ জিহব1 গ্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখ যায়। 
এরূপ শিশু সাধারণত জড়বুদ্ধিসম্পক্প হয়। এর নাম দেওয়] হয়েছে মজোলিজংম 
(10105011510, বা 1905108 99710102765 )। এর সঠিক কারণ জানা গেছে 
অল্পদিন আগে, ১৯৫৯ সালে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে, এরপ ত্রুটিযুক্ত 
শিশুর কোষে ৪৬-টির পরিবর্তে ৪৭-টি ক'রে ক্রোমোসোম থাকে । আর এজন্যেই 
শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হুয়। কিন্ত এর কারণ কি? 

এখন নিশ্চিতরূপে জান গেছে যে, মাইওসিস্-প্রক্রিয়ায় ভিম্ব-কোষ (£8৪-০৩1] ) 
গঠিত হওয়ার সময়, কোন কোন ক্ষেতে একুশতম ক্রোমোসোম-জোড়া পৃথক হয়ে 
যেতে ব্যর্থ হয় ( ই 010/-018101100101,)। আর সেই কারণেই তখন ভিম্ব-কোষে 
থাকে ২৩-টির পরিবর্তে ২৪-টি ক্রোমোসোম। (কারণ, একুশতমটির বেলায় 
একটিমাত্র ক্রোমোৌসোম থাকার কথা, কিন্তু একৃতপক্ষে থাকে একজোড়া বা ছু" 
ক্রোমোপোম |) 

এরূপ ভি্বকোষ থেকে যে শিশুর জন্ম হয়, তার কোষে ৪৬-টির পরিবর্তে ৪৭-টি 
ক্রোমোসোম (২৪+২৩-৪৭) থাকে । অর্থাৎ, একুশতমটির ক্ষেত্রে যেখানে এক- 
জোড়া ক্রোমোসোম থাকার কথা, সেখানে এরূপ শিশুর বেলায় থাকে তিনটি 
ক্রোমোসোম (150275 )1 আর এই কারণেই শিশুটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। 
সাধারণত বয়স্বা স্ত্রীলোকদের (৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে ) একপ সন্তান 
হওয়ার সম্ভাবন] বেশী থাকে । ন্থুতরাঁং, বেশী বয়সে সন্তান ন! হওয়াই বাঞনীয়। 
নিপুণ নির্বাচন এবং পরনিষেক-পদ্ধতি £ 

ধার! কৃষিকাজ করেন, বহুকাল ধরেই তার। বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ ও গৃহপালিত 
পশু-পাখি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তা-ও 
তীর জানতেন। এ'র| নির্বাচন (5519০6100 ) এবং পরনিষেক (০:958108 )- 
পদ্ধতি দ্বার! ইচ্ছাস্থমাঁয়ী নিজেদের জন্ত উপকারী নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ ও 


টি, 





চিত্র ১*১। ভাল জাতের সংকর-গ 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত |] 


"জীসফল (109৬-৮০ ), গোরী-ফল ( 2২৪৪-১০: ), সংকর-জাম, কাটাহীন 


ক্যাক্টাস্‌ (08০685 ) ব1 মনসা! (বা, সিজ) প্রভৃতি গাছ উৎপন্ন ক'রে সবাইকে 
তাক লাগিয়েছেন। 


এবিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ঈভান ভ্ঞাদিমিরোভিচ মিচুরিন (১৮৫৫--১৯৩৫)- 
এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলতেন,--“প্রকৃতির কপার জন্য আমর] 
বসে থাকতে পারি না_প্রকৃতির নিকট থেকে আদায় ক'রে নেওয়াই আমাদের 
কাজ।” ন্থদীর্ঘকাঁলের অক্লান্ত সাধনার ফলে তিনি নিজেই প্রায় তিনশ' রকমের ফল 
ও জাম উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলস্উত্তরের শীতগ্রধান 
দেশের উপযোগী আহ্কুর, উত্তরদেশীয় খুবানী, নতুন ধরনের আপেল, ন্যাসপাতি, 
জাম প্রভৃতি 

এইভাবে নিপুণ নির্বাচনের দ্বার] বর্তমান উদ্ভিদের ও প্রাণীর জাতই একেবারে 

'আক্ষবিক অর্থেই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, এবং তার ফলে মানব সমাজের অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হয়। বল। বাহুল্য যে, অনুরূপ নীতি অনুদরণ ক'রেই বর্তমানে অধিক 


১৭৬৩ 





চিত্র ১*২। সংকর-গাভীর সুন্বর হগঠিত পালান 0৫451) । 
[ ইউ. এস্‌, আই. এস্-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত। ] 


ফলনশীল সংকর-জাতের ধান, গম, তুষ্ট এবং ইচ্ছর উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে । তাছাড়া 
নান। প্রকার উন্নত জাতের হাশ-মুরগি, পায়রা, গরু, মোষ, ভেড়া, শুয়োর গ্রভৃতির স্থটি 
করাও সম্ভব হয়েছে । এইভাবে দেশ-বিদেশের কষি-খামারে বিপ্লবের স্চনা হয়েছে । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
ভি. এন, এ, এব? আর, এন. এ. 

নানান্ধপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীর! এখন নি তরূপে বুঝতে পেরেছেন 
পষে, জীবকোষের উপাদান প্রধানতঃ তিন প্রকীর- ডেসক্সিরাইবো-নিউক্লিক আযাসিভ, 
সংক্ষেপে ভি, এন. এ. (0.৬) বাইবো-নিউক্কিক আযসিড, নংক্ষেপে 
আর. এন. এ. ( 8... )7) এবং প্রোটিন। ডি. এন. এ. সর্বদাই পাওয়া যায় 
জীব-কোষের নিউক্রিয়াসে। কিন্তু আর. এন. এ. থাকে প্রধানত: নিউক্লিয়াসের 
বাইরে, সাইটোপ্লাজমে। 

বিভিন্ন রকম নিউক্লিক আসিভ এবং প্রোটিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বিষয়ে খুব 
মিল আছে। যেমন, এব! প্রত্যেকেই এক-একটি মহাণু (01800 12009190016 )। 
উৎনবের সময় ছেলেরা রঙ-বেরঙের কাগজ জুড়ে জুড়ে কেমন স্বন্দর শিকল বানায় ! 
এসব অণুর গঠন অনেকট। মেই রকম। উল্লেখ্য ষে, প্রত্যেকেরই সাধারণভাবে একটি 
শিরধধাড়া (38০1-৮০6) থাকে, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উপাদান দিয়ে 
এই শিরপাড়া গঠিত হয়। তাছাড়া এই শিরাড়ার সঙ্গে নানাগ্রকার পার্খব-পুঙ্ 
(5106-£100128) যুক্ত থাকে । নিউক্লিক আযাসিভের বেলায় এরূপ পার্খ্-পুঞ্জ মাত্র 
চার রকমের হয়। 

ভি. এন. এ. (10...) ক্রোযোসোমে থাকেঃ এবং কেবলমাত্র ক্রোমোসোমেই 
তা পাওয়া যায়, অন্ত ফোথাও নয়। প্রত্যেক প্রজাতির (91560158 ) বেলায় 
ক্রোমোসোম-গ্রতি ডি. এন. এব পরিমাণ একেবারে দিদি । এটিই বংশগত 
গুণাবলীর ধারক ও বাহক, অর্থাৎ এদিয়েই জিন (06706 ) বা৷ বংশাণু গঠিত হয়। 
আবার, অনেকগুলি জিন নিদিষ্ট পর্যায়ে পরপর লঞ্চিত হয়ে তৈন্সি করে এক-একটি 
. ক্রোমোলোম । 

আণবিক জীব-বিজ্ঞানীরা (19159919£ 3101981868 ) মনে করেন, গ্রাতিটি 
জীবের নিজদ্ব গুণাবলী ডি. এন. এ.-র মধ্যে ধেন এক বিশ্ময়কর সাংকেতিক ভাষায় 
' (3৩9৮০ ০০৫০স্"জনি-সংকেত ) লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যেন অসংখ্য শবব-সমন্বয্নে 
-গ্ঠিত হয়েছে এই ভাষা । এন্ধপ এক-একটি শব্ব হ'ল এক-একটি নিউক্লিওটাইভ 
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(খ০150105 )। আর মাত্র তিনটি ক'রে অক্ষর দিয়ে তৈরী' হয়েছে এরকম 
এক-একটি শব্ধ, অর্থাৎ নিউক্লিওটাইড একক (0:10) ূ 

১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানী নিরেনধার্গ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, তিনি এবং তার 
সহকর্মীরা মিলে এইরূপ তিন অক্ষর-বিশিষ্ট সাংকেতিক শবগুলি (1076৩ 1561 
০০৫০ %০108 ) সংঙ্কেষণ করতে লক্ষম হয়েছেন, এবং প্রতিটি “কোভন' (০০৫০%)-কে 
ভাষান্তরিত ক'রে প্রতিসঙ্গ (০০1:5929700178 ) আাঁমিনোঁআযাপিভ তৈরি করতেও 
সক্ষম হয়েছেন। প্রজনবিস্া ( বা, বংশাণুবিষ্ঠা ) (05060105 )-সংক্রান্ত সাংকেতিক 
ভাষার পাঠোদ্ধারে প্রথম সৃজের সন্ধান এই ভাবে পাওয়। গেল। 





চিত্র ১*৩। হরগ্োবিন্দ খোরান। 
[ ইউ. এস. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত । ] 


এদিকে তখন বিজ্ঞানী খোরানা (ভারতীয় বংশোস্ভব, কিন্তু বর্তমানে মাক্কিন 
দেশের নাগরিক ) এবং তার সহকর্মীর] নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে নিউক্লিওটাইড অগুগুলি 
জুড়ে জুড়ে সুবৃহৎ শৃঙ্খল গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এই ভাবে ১৯৬৮ 
সালের মধ্যেই তারা! এইসব নিউক্লিওটাইভ অনুগুলি জুড়ে জুড়ে, ঘত রকম শৃঙ্খল 
গড়া সম্ভব, অর্থাৎ ৬৪ রকম শৃঙ্থলের, সবগুলিই সংঙ্গেষণ করতে সক্ষম হুন। 

অপরদিকে" আর একজন মাঞ্চিন বিজ্ঞানী রবার্ট হোলি ১৯৬৫ সালে ঘোষণা 
করেন যে ঈস্টের বেলায় ভি. এন. গর বার্তাবহ আর. এন. এ. (215585208৩1 
৭. )-অণুর গঠন-রহন্তের সমাধান ভিনি ক'রে ফেলেছেন। অর্থাৎ, আর, এন, এ, 


১৭৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


পৃধলের অন্ততুক্তি নিউর্লিওটাইভগুলি পর্যায়ক্রমে কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে 
জুড়ে আর. এন. এ, শৃঙ্খল গড়ে তোলে, দেই তথ্য তিনি লোকসমক্ষে প্রকাশ 
করলেন। এজন্য সুদীর্ঘ নয় বছর ধ'রে কঠোর পরিশ্রম ক'রে তিনি ঈস্ট-এর অন্তর্গত 
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হবিজ ১৪1 পা লা গা এই এ 
এ . শুখনুগঠন করে। .. 


জীবের ক্ষমবিকাশ ৯৭ 
৭৭-একক (5585010-85590-5016) আর, এন. এ' অণু বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে 
সব রকমের নিউক্লিওটাইড বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরি করেন। তারপর সেগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়ে তোলেন আর. এন. এ. শৃঙ্ঘল। এ হ'ল ৭৭-টি শব বাজি্নে 
একটি বাক্য গড়ার সামিল। এইভাবে ঈস্ট-এর অন্তর্গত কমার, এন. এ-র গঠন- 
রহস্তের সমাধান তিনি ক'রে ফেলেছেন। 
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চি ১*৫। ক্ষারব, পর্ন, এবং ফমফোরিক ভ্যাসিড.গরম্পরের সঙ্বে ফিলিত হয়ে এইভাবে ডি.খন.এ 


শৃঙ্খল গঠন করে। | প্র 
১২ ৃ 


রহ জীবের ক্রমধিকাশি 


এই তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীয়ি অরলাস্ত পরিশ্রমের 'ফলে পর্জলধিষ্ঠার (বা, বংশাখু 
বিষ্তার) 'অনেফ বহন্তই এখন আমরা বুঝতে পেরেছি । শ্রজন্ঁ ১৯৬৮ সালে এই 
তিন জনকেই বিশ্ববিখ্যাত নোবেল-পুরষকা় দিয়ে সর্মানি্তকরা হঁয়েছে। : | 

এখন হুম্পষ্টভাবে' 'জান। গেছে” যে, বহুসংখ্যক' ভেসক্জিরাইিবোঁজ (7955০১- 
1105৩ )৭' ( শর্কর1) এবং ফস্ফোরিক আযাসিড (179911১0110 2০৫) পরপর 
সজ্জিত হয়ে, এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, একটি স্থবৃহৎ শৃঙ্খল গড়ে তোলে, 
এবং তাই ডি. এন. এ.-র শিরপ্াড়ার কাজ করে। আর প্রতিটি শর্করা"অংশের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি ক'রে ক্ষারক (889৩)। এইরূপ শৃ্খলের অন্তর্গত, শর্করা- 


ফস্ফেট এবং ক্ষারক-ারা গঠিত, প্রতিটি একক ( 0:1)-এর নাম নিউক্লিওটাইভ 
( ্ব০15০1০ )। 





চিত্র ১*৬। প্রতিটি ডি, এন. এ. অগুতে আছেঃ প্রকৃতপক্ষে দু'টি ক'রে নিউক্লিওটাইড শৃত্খল। ৬র! 
পরম্পরকে জড়িয়ে রয়েছে ঘোরানে| মইয়ের মতে৷ ॥ অথবাঁঃ ছু”টি লতা! যেন পরস্পরকে জড়িয়ে জাড়িয়ে 
উপরদ্দিকে উঠে গেছে (15991৩ 1১611-ছি-দপিলাকার )। 


এখানে উল্লেখ্য ঘষে, শর্করাঁকস্ফেট শৃঙ্খলটি বেশ. নিয়মিতভাবে গড়ে ওঠে, কিন্ত 
সমগ্র অণুটি মেরকম স্ুশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে না। তাঁর কারণ, পার্শব-পুগ্জ হিলেবে 
থাকে চার রকমের ক্ষারক--এদের দু'টি পিউরিন-জাভীয়, যেমন--আযাভেনিন 
€(8450/55) এবং গুয়ানিন (088280৩)) ক্র ছ'টি পিরিমিভিন-জাতীক়, 
যেমন--সাইটোসিন (০১৫9810৩) এবং থাইমিন (11057105)। ঘতদূর জান। 
গ্রেছে, ওই ন্থবৃহৎ শৃঙ্ঘলে এই ক্ষারকগুলি পরপর ঠিক নিয়ধিতভ।বে সজ্জিত থাকে 
না। আর এজন্তই এক রকম ভি. এন'এ.-র সঙ্গে আর এক রকম ভি. এন. এ. 
বেশ পার্থক্য হতে দেখা ধায় । বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন বে, এইসব খ ক্ষারকের 
পর্যায়ক্রমের উপরেই ভি. এন. এ” টবশিষ্ট্য নির্ভর করে । 


+ একে জনেক সময় ডিঅক্সিরাইবোজ (0508321995৩) বল! হয়। 


জীবের জমবিকাশ ১৭৯ 


এথেকেই বোঝা যায়, যে-কোনন্ধপ ডি. এন. এ. অণুর গঠন অত্ান্ত জটিল । 
যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রে এইসব ক্ষারকের পর্ধায়ক্রম এখনও সঠিকভাবে নির্শর় কর! 
সম্ভব হয়নি, সেহেতু কোনে এক প্রকার ভি. এন, এ-র গঠন ঠিকভাবে জানা 
গেছে, এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি । তবে ডি, এন- এর গঠন-পদ্ধতি 
কিরূপ সে-বিষয়ে বিজ্ঞানীর! এখন অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ফেলেছেন। 

ক্রিক, ওয়াটসন এবং উইলকিন্স-এর কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে জান। গেছে যে, 
প্রতিটি ভি. এন- এ* অণুতে আছে, ছু'টি ক'রে নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল; একটি মাত্র 
শৃঙ্খল নয়। এর! পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে ঘোরানো মইয়ের মতো।। অথবা, দু'টি 
লতা যেন পরম্পরকে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরদিকে উঠে গেছে (1009016 12611. 
দ্বিঘপিলাকার )। এরপ মইয়ের প্রত্যেক ধাপে রয়েছে ছু'টি ক'রে ক্ষারক (888০) 
উল্লেখ্য যে, একদিকের শৃঙ্খলে অবস্থিত ক্ষারকটি অপরদিকের শৃঙ্খলে অবস্থিত ক্ষারকের 
সঙ্গে হাইড্রোজেন-বন্ধ ( 2750109850-১০০৫ ) দ্বার! যুক্ত থাকে । এজন্ত একদিকের 
ক্ষারক অপরদিকের ক্ষারকটির পরিপূরক (০০011195875) হতে বাধ্য । যেমন-- 
একদিকে আাডেনিন থাকলে, অপরদিকে থাকবে থাইমিন ; আবার একদিকে গুয়ানিন 
থাকলে, অপরদিকে থাকবে সাইটোনিন, এইরকম ৷ স্বতরাং, একদিকের লতাটির 





' চিত্র ১৮1” এহরূপ মইয়েক্ এঙেক ধাপে রয়েছে, চুপটি ক'রে ক্ষার (885০) তারা হাইড্ৌজেন- 
ৃঁ :. »* বন্ধ (79742985:-50259) ছারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 

[ 99888, [০৮210050100 8010১ 4» 060176, ডিউছিিডি95 00. 0080106, 

০110910177৩, ] রি 
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কহ রপ্ুন্র 7716 
1147 ৮0 ৮ 1 
চিত্র ১*৮। একদিকের ক্ষারক অপরদিকের ক্ষারকটির পরিপূরক (0000110060181 )7 যেমন-_ 
একদিকে আযাডেনিন থাকলে) অপরদিকে থাকে থাইমিন | উল্লেখাঃ হাইড্রোজেন-বদ্ধ (9008০. 
১০০৫) দ্বারা এরা পরম্পর যুক্ত থাকে 

গঠনের উপরেই নির্ভর করে অপরদিকের লতাটির গঠন কিরূপ হবে। ডি. এন. এ.র 
গঠন-রহন্ত সমাধানে অপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে, উপরিউক্ত তিন বিজ্ঞানীকে 
১৯৬২ লালের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। 

ধশ-বিস্তারের মূল কথাই হ'ল নতুন ডি. এন. এ. স্জন। ডি. এন, এ.. 
ত্বপ্রজননক্ষম | কিন্ত প্রশ্ন, ডি, এন. এ. কিভাবে ঠিক নিজের মতই আর একটি 
ডি, এন. এর স্থট্টি করতে পারে? এজন্য প্রথমেই ভি, এন. এ.-র ছু'টি নিউক্লিও- 
টাইভ শৃঙ্খল প্যাচ খুলে আলাদ] হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটি শৃঙ্খল নিজের 
পরিপূরক ( ০০201/0951187 ) আর একটি শৃঙ্খল গড়ার কাজ শুরু ক'রে দেয়। 

ষে-কোন একটি শৃহ্ধলের কথ এখন বিবেচনা! করা যাক । এর চারিদিকে নানা- 
প্রকার নিউক্লিওটাইভ অণু ভেমে বেড়াচ্ছে। এখন ওই শৃঙ্খলের যে-কোন একটি 
ক্গারকের কাছে পরিপূরক অপর একটি ক্ষারক আসামাত্র হাইদ্রোজেন-বন্ধ 
(89৫:০8০০-৮০০৫ ) দ্বারা! তার! পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধায়। এইভাতব 
ষথোপযুক্ত নিউক্রিওটাইড অধুগুলি পরপর ওই শৃঙ্খলের অঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপূরক 
শৃঙ্ঘলটি গড়ে তুলতে.থাকে | এইভাবে শেষ পর্যন্ত আধখান! থেকেই তৈরি হস একটি 


সম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অণু। 
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চিত্র ১*৯। একদিকের ক্ষারক অপরাদকে ক্ষাপকটির পরিপূরক (0920110)670651$ ) ; যেমন-- 
একদিকে গুয়ানিন থাকলে, অপরদিকে থাকে স।ইটোসিন ॥ উল্লেখা হাইড্রোজেন-বন্ধ ( 0:08৩%- 
০০10৫) দ্বার! এর! পরম্পর যুক্ত থাকে । 


পৃথক্‌ হয়ে যাওয়। অপর শৃঙ্ঘলটির ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং ভার 
ফলে পাওয়| যায় আর একটি স্বয্মংসম্পূর্ণ ভি. এন* এ. অণু । অর্থাৎ, আগে যেখানে 
ছিল একটি মাত্র ডি. এন. এ অণু, সেখানে এখন পাওয়। গেল একই প্রকার ছু*টি 
ডি, এন. এ. অণু। অনুকুল পরিবেশে একটি ডি. এন. এ. অণু এইভাবে ঠিক নিজের 
মতই ছু'টি অণু তৈরি করতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ এটি বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

ধর! যাক, একজন ভাস্কর একটি মু্তি গড়ে তার একটি ছাচ (22981 ) তৈরি 
করেছেন। এক্ষেজ্রেও একটি আর একটির পরিপূরক । এখন ওই ছাচ থেকে যে 
মৃত্তি গড়া হবে, তা যেমন ঠিক আগের মৃত্তির মতই হবে ; তেমনি ওই মুত্তি থেকে 
নতুন ক'রে আর একটি ছাচ ঠতরি করলে, তা-ও সবদিক দিয়ে ঠিক আগের ছাচটির 
মতই হবে। এইভাবে একটির পর একটি ক'রে ছাচ অথব। মৃতি অনায়াসে তৈরি 
করা যাবে । ডি. এন. এ. অণুর বংশ-বিষ্তার করার পদ্ধতিও অনেকট। এইরকম । 

বাইবো-নিউক্লিক আামিড বা আর. এন. এর গঠন-পদ্ধতিও অনেকাংশে ডি. এন. 
এ.-র মতো।। তবে এ-ক্ষেত্রে শর্কর। হিসেবে থাকে রাইবোজ (ডেসকিরাইবোজ নয়)। 
এক্ষেত্রেও চার-রকম ক্ষারক থাঁকে, তবে এতে থাইমিন থাকে না, তার বদলে থাকে 
ইউরাদিল (8০11)1 আর একটি কথা। এক্ষেত্রে এক জোড়া শৃঙ্খল (9০৮1০ 
7611% )-এর বদলে থাকে একটি মাত্র শৃঙ্খল ( 9100816 5018114650 ০1)810 )। 

বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, একটি বিচ্ছিন্ন ডি. এন. এ. শৃঙ্খলের 
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জীবের কমব্কাশ ১৮৩, 


চিত্র ২১০) ভি. এন. এ. শ্বগ্রজননক্ষম। এনন্ত প্রথমেই ভি. এন, এ-র ছুটি, শৃখল গা খুলে, 


আলাদ! হয়ে যায়। তারপর প্রেতোকটি শৃঙ্খল নিজের পরিপূরক রাঃ বুল নিহিত 
শুর কয়ে দেয়। 


ওই শৃঙ্খলের যে-কোন একটি ক্ষারকের কাছে পরিপূরক অপয় একটি ক্ষারক জানাযার, হাইডোজেন- 
বন্ধ স্বারা পরল্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যথোপযুক্ত নিউরলিওটাইড অথুষ্চলি পরপর ওই 
শৃঙলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপূরক শৃঙ্ঘলটি গড়ে তুলতে থাকে। এইভাবে আধখাল| থেকেই তি হয় 
একটি সম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অধু। অর্থাৎ আঁগে যেখানে ছিল একটি মাত ডি-এন. এ. জণুঃ এখন 
সেখানে পাঁওয়া যাবে একই প্রকার ছু”্ট ডি, এন. এ. জণু। ৃ 
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[ ইউ. এস্‌. আই. এস্-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 

চিত্র ১১১। বিভিন্ন রফম ডি. এন. এর ইঙ্গিতেঃ আর. এন. এ. দ্বারা) বিভিন্ন রকম প্রোটিন 

সংশ্লেষিত হয়ে থাকে । 

1, প্রতিটি ডি, এন. এ.. অপুতে আছে ছু'টি ক'রে নিউক্লিওটাইভ শৃঙ্খল । এর] পরস্পরকে জড়িয়ে 
রয়েছে ঘোরানে। মইয়ের মতো (19০9815 13911,-ছ্থি-সপিলাকার )। উল্লেখ্য যে) প্রতিটি 
শুঙ্খলে নিউক্লিওটাইডগুলি নিরিষ্ট পর্যায়ক্রমে সাজানে। থাঁকে। 

2, প্রথমে ডি, এন. এ.-র ছু"ট নিউক্লিগটাইড-শৃঙ্খল প্যাচ খুলে আলাদ| হয়ে যায়। 


১৮৪ ৰ জীবের ক্রমবিকাশ 


3, বিচ্চিষ্ন ভি. এন. এ-শৃখ্ধলের সংস্পর্শে আর. এন, এ..নিউক্রিওটাইডগ্ুলি নি্িষ্ট পর্যায়ক্রমে 
পরম্পরেয় লঙ্গে যুক্ত হতে থাকে । 


4. আর, এন, এ.-নিউক্লিওটাইডগুলি এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বার্ভাবহ আর. 
এন, এ.-শুঙখল গড়ে তোলে। 


5. এরপর বার্তাবহ জার. এন. এ.সশৃহ্ঠপটি ডি. এন. এ.-শৃঙ্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নিউরিয়াস 
থেকে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজ.মের রাইবোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

6. তখন পরিবাহী আয়. এন. এ. এক-একটি বিশ্ষে আমিনো-আিডকে (2) ধরে আনে । 

৪, তারপর ওই আযমিনো-আযলিড (7)-সহ পরিলাহী আর. এন. এ.-টি এসে বার্তাবহ আর. এন. 
এ-র সঙ্গে যুক্ত হয়। 

9. এইভাবে আমিনো-আযসিডগুলিঃ জনি-সংকেত অনুযায়ী, নিদিষ্ট পযায়ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে এক-একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন-অণু গঠন করে। 

10. সবশেষে সংশ্লিষ্ট প্রোরটিন-অণুটি পরিবাহী এবং বাঁত্ত।বহ আর.এন..এ.-সংঘ থেকে পৃথক্‌ হয়ে যায়। 


সংস্পর্শে একটি আর. এন. এ. শৃঙ্খল গঠিত হয়। এ যেন এক ভাষ। থেকে অন্য 
ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সামিল। আর. এন. এ. প্রকৃতপক্ষে ডি. এন. এ.-র 
বার্ডাবছের (11555917891 ) কাজ করে, এবং ডি. এন. এ.-র ইঙ্গিতে ই, আর. এন. এ, 
নানাপ্রকার আমিনো-আযাসিভ দিয়ে মাল। গেঁথে নানা প্রকার প্রোটিন-অণু সংশ্লেষণ 
ক'রে থাকে । বলা বাহুল্য, প্রোটিনে বিভিন্ন আমিনো-আাসিডের পরীয়ক্রম কিরূপ 
হযে, তা নির্ভর করে আর. এন. এর, তথা ডি. এন. এ-র, প্রকৃতির উপর । এ জন্য 
বিভিন্ন রকম ডি. এন, এ-র ইঙ্গিতে, আর. এন. এ, দ্বারা, বিভিন্ন রকম প্রোটিন 
নংশ্লেষিত হয়ে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মোটামুটিভাবে তিনপ্রকার আর. এন. এ. পাওয়। যায় ; 
যেমন--- 

(১) বার্তাবহ আর. এন. এ. (24555970891 ২. টঘ. £.), 

(২) পরিবাহী আর, এন. এ, ([8056ি ২. বৈ. &,), এবং 

(৩) বরাইবোসোম-সংশ্লি আর. এন, এ. (5২19950109] চ২ টব. &.)। 

কোষের মধ্যে শাইটোপ্লাজমে একরকম জিনিস থাকে, তার নাম রাইবোসোম 
(81935020৩ )। এখানেই কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়। এজন্ত গ্রথমে 
ডি. এন. এ. থেকে তৈরি হয় বার্তাবহ আর. এন. এ. । এটি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে 
সাইটোপ্লাজমের রাইবোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন পরিবাহী আর. এন. এ.» 
বার্তা আর. এন. এ.র সংকেত অনুযায়ী, 'এক-একটি বিশেষ আমিনো-আযামিড 
(£10100-801৫ )- ধরে এনে, এ আর. এন. এ-র সাহায্যেই, পরপর গেঁথে কেলে। 
এইভাবেই গঠিত হয় এক-একটি প্রোটিন অণু (0106611) 0101603016 )। 


পঞ্চম পর্ব 
অন্ডিবাযত্তি সম্পর্কে বিভিব্ন অতবাদ 





উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


জঅন্ভিব্যার্জি্বাদ 
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হুট্িরহস্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, স্ৃ্ট্িকর্ত৷ বা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই 
সকল উত্ভিদ্‌ ও প্রাণী প্রায় একই সময়ে পরস্পরের সঙে সম্পর্কশৃন্তভাবে হষ্ট 
হয়েছিল। আর যে আরুতিতে তার। স্থষ্ট হয়েছিল, অনস্তকাল ধরেই তারা 
সেইরূপই আছে এবং থাকবে। কিন্ত বর্তমানে কোন জীববিজ্ঞানীই একথা মেনে 
নিতে রাজী নন। তাদের মতে উত্ভিদ ও প্রাণী নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং 
ক্রমবিকাশী। ধুগ যুগ ধরে এক বিরামহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন-প্রক্রিয়ায় সরল 
ও নিয়ন্তরের জীব থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল ও উচ্চ স্তরের জীবের উৎপত্তি হয়েছে । 

এরই নাম অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (6৬০18602 )। 
অভিব্যক্তি ব। ক্রমবিকাশ সম্পক্িত এই ধারণা একেবারে নতুন নয় । খ্রীষ্টের 
জন্মের কয়েক শত বছর পৃবেও গ্রীক দার্শনিকগণ-এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। তা- 
ছাড়া এরিস্টটল, বুফো, ইরাস্মাস্‌ ডারউইন (ডারউইনের পিতামহ ), লামার্ক প্রমুখ 
প্রখ্যাত নিসর্গবিদগণও ([881911819 ) অভিব্যক্তিবাদের সমথক ছিলেন । তবে 
এই মতবাদের চুড়ান্ত প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্ববিখ্যাত নিসর্গবিদ চাল'স্‌ ভারউইন। 


লামার্ক-এর মতবাদ : 
অভিব্যক্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক, 


১৮৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


১৮০৯ শ্রীষ্টান্ধে। তিনি বলেন যে, প্রতিবেশের ক্রিয়াতেই জীবের পরিবর্তন হয়। 
তার মতে, জীবন ধারণের অবস্থা অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, অথবা অব্যবহার, 
নির্ধারিত. হয়। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও পুষ্ট এবং আরও. 
' উন্নত হয় । আবার অব্যহছারের ফলে ত। 
অপুষ্ট হতে হুতে শেষে একেবারে লোপ 
.-পাঁয়1”-এই-ভাবে '্সঞ্জিত পরিবর্তনটি বং 
গতি অনুসারে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হয়। 
আর কয়েক পুরুষ ধরে এইরূপ হওয়ার 
পরে একটি নতুন প্রজাতির (91990165 ) 
উদ্তব হয়। 


লামার্ক বলেছেন বিবর্তনেঘ্ প্রধান কারণ 
হাল (১) প্রত্যঙের ব্যবহার, কিংব। 
চিত্র ১১২ । লামার্ক অব্যবহার, এবং (২) উন্নতিকামী অন্তলশন 

প্রবণতা । উদাহরণম্বর্ূপ তিনি বলেন, জিরাফের পূর্ব-পুরুষের গ্রীব। বর্তমান ঘোড়ার 
গ্রীবার মতই ছোট ছিল। কিন্ত 
আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের পরি- 
বতিত অবস্থায় এ সব প্রাণীর 
স্থউচ্চ বৃক্ষের পাত! সং গ্রহ 
করবার জন্তে ক্রমাগত চেষ্টার 
কলেই আধুনিক দীর্ঘগ্রীব 
জিরাফের উদ্ভব হয়েছে। 
তেমনি ক্রমাগত অব্যবহারের 
ফলেই আধুনিক নিক্ষিয় ডানা- 
বিশিষ্ট উটপাখির উদ্ভব হয়েছে । 








কিন্ত বিজ্ঞানী ওয়াইজম্যান 


পর পর বাইশ প্রজন্ম ধরে পুরুষ চিত্র ১১৩। লামার্কের মতে, জিয়াফের পূর্ব-পুরুষের গ্রীব1 


ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আধুনিক দীর্খগ্রীব জিরাফেয় 
করে প্রমাণ করেন, উদ্ভব হয়েছে। 


1 ১৮০৯ সালে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম-ঃপ্রারীবিদ্যা। দর্শন" | 


জীবের ক্রমবিকাশ নি 
এই. পদ্ধতিতে কখনও লেজহীন ইছুর জনায়..ন] 


সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। 

যাই হোক, লামার্ক তার এই মতবাদের 
সমর্থনে বিশ্বাস উত্পাদনের উপযোগী 
তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে ন! 
পারায়, তাঁর এই মত বিজ্ঞানীরা গ্রহণ 
করেন নি। ... 
ডারউইনের মতবাদ £ 

১৮৩১ শ্রীষ্টাব্বের ২৭শে ডিসেম্বর ইংল্যাপ্ডের 
রাজকীয় নৌবহরের একটি জাহাজ বীগ্‌ল্‌ 
(89881 ) ভূপ্রদক্ষিণ ক'রে নানাপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাহসন্ধানের কাঁজ চালাবার 
উদ্দোস্তে যাত্রা ক'রল। যুবক চাঁলপ্‌ ডারউইন 
এই অভিযানে যোগ দিলেন একজন 
নিসর্গবিদ্‌ হিসেবে । 

ডারউইন প্রথমে দক্ষিণ-আমেরিকায় 
গেলেন। 





চিত ১১৫) চাপ ডারউইন. 
ফলিল (08811) বা অন্দীভূত কঙ্কালের সন্ধান পেলেন। এই অঞ্চলের পাঞ্চি 


এজন্ে তিনি লামার্কেক 





চিত্র ১১৪ । ওয়াইগ্ম্যান 
ব্রেজিলের অন্তর্গত রিও ঘ্য জেনেরিওতে পৌছে তিনি বৈজ্ঞানিক 


তথ্যানলন্ধানের কাজ শুরু করলেন ।' 
এখানে তিনি অনেক রকম ব্যাঙ, 
জোনাকী, আলোক-প্র দানকারী 
গুবরে-পোকা, সবুজ তোতা, টুকান, 
বিড়াল, পিঁপড়ে, বোল্তা, মাকড়স। 
প্রভৃতির বছ নমুনা সংগ্রহ করেন এবং 


, তাদের কার্ধকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। 


দক্ষিণ আমেরিকায় তিনি মোট ২৭ 
রকম ইছুর এবং নানা ধরনের হরিণ 
ও পাখির আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ 
করেন। বাহিয়। ব্রাঙ্কায় গিয়ে. তিনি 
অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অসংখ্য 


১৮৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


এবং লরীস্থপদের (যেমন, কচ্ছপদ্ধের) সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য আহরণ 
করলেন। 





চিত্র ১১৬। যুবক ডারউইন রিও দ্য জেনেগিওতে পৌছে বৈজ্ঞ।নিক তথ্যানুসদ্ধানের কাজ শুরু 
ক'রলেন। এখানে তিনি সবুজ তোতা টুকান প্রভৃতির বহু নমুন1] সংগ্রহ করেন এবং তাদের 
কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। 


বীগলে-ক'রে সমুদ্র ভমণের সময় তিনি জাল ফেলে সামুদ্রিক প্রাণীর বছ নমুন। 
গ্রহ করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। পাটাগোনিয়ায় গিয়ে 
বন্ধ লামার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেন। এই অঞ্চলেও তিনি অতীতের অতিকায় 
প্রাণীদের অনেক প্রস্তরীভৃত কন্কাল (বা, জীবাশ্ম) দেখতে পান। এদের মধ্যে 
ছিল অতিকায় ক্লথ লুপ্ত প্লিপটোডন ( আর্মাডিলোর আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী) এবং লুগ্চ 
প্যাকাইভার্মাট]। 
অতীতের প্রাণীগুলি সব লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এই প্রশ্বটি ডারউইনের চিন্তাকে 
আচ্ছন্ধ ক'রে ফেলে, এবং এই প্রশ্ত্রের মীমাংসাকল্পেই তিনি পরবর্তাঁ জীবনের 
অধিকীংশ লময় ব্যয় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন--“06168801% 0০ ০৫ 
10 006 10109 1719%01/ 01 10105 %/0170 18 ৪০ 862701105 ৪5 1106 57106 8700 
£9058150. 57091110109 00105 01 105 101)80119098+ 


১৮৬ 





চিত্র ১১৭। একটি লুপ্ত প্রাণী--অতিকায় শ্লথ 


একটানা পাঁচ বছর ধরে পৃথিবী পরিক্রমণ ও তথ্যাুদন্ধানের কাজ শেষ ক'রে' 
বীগল জাহাজ দেশের দিকে যাত্রা করল, এবং ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর, 
ইংল্যাণ্ডের ফল্মাউথ বন্দরে নোঙর ক'রল। 

প্রখ্যাত জীবনীকার গিবসন ভায়্উইনের এই অভিযান সম্পর্কে আলোচন।, 
প্রসঙ্গে লিখেছেন--”108208 005 ০5৪৪০ ০1 005 9688105 10915%/10 06০3106 
100058890 910 ০610210, 18০15 ৮/11101 965590. 00 110) 01600016 (০9 
159000815 91110 056 1059 00280 0০4 1080 ০168160 6৪০1 ৪60198 
96091966519, 48 005 595855 01:০০৪০৫6৫ 200 98069 ৪00110018660, 
[02৬10 2৪ 90105100950 059 055 ০14 957708 9901৫ 00% 105 7197061৫. 
নত 59 00105 0192119 00৪ 81] 11508 61088 1080. 6610. 6৮০1%৩৫ 
(01০08 1008 ৪898 2000 512001৩1 10209 01116. 


৪৩ জাঁবের ভ্রমধিকাঁশ 


সাতাশ বছর বয়সে ডারউইন দেশে ফিরলেন এবং সঙ্গে দন্গে জাহাজ থেকে 
বিদায় নিলেন। ্থুদীর্ঘ পাচ বছর ধরে যে বিচিত্র অভিনরীডা 'লষ্ভ ক'রে লেন, 





চিন্র ১১৮। আর একটি লুপ্ত প্রাণী--গ্লিপটোডন 


.. তঁরিই. বিবরগ লিপিবদ্ধ : করতে 


আরও দু'বছর কেটে গেল |. ১৮৩৯ 
সালে ভার প্রথম গ্রন্থ “4 
ব860181156$ ৬০৪৪৩ 11) 1109 
92816” প্রকাশিত হ'ল । আর 
এরই উপর ভিত্তি করে তার 
ভবিষ্যৎ গবেষক জীবনের স্ত্রপাত 
হ'ল। 


প্রায় বিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এবং অসীম ধৈর্ধ-সহকারে তিনি 
তৎকালীন বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করলেন এবং তাদেরই সাহা্যে ১৮৫৮ সালের মধ্যেই তিনি অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে 


স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হুলেন। 
কিন্ত আরও তথ্যান্সসন্ধান ঘারা এ- 
বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় না হওয়া পর্ধস্ত তার 
এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে প্রচার কর! 
সমাচীন মনে করলেন না। এই সমস্ত 
আলুফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, তার 


ষতামতের জন্তে তাঁর কাছে একটি 
গবেষণাপত্র “পাঠালেন। ' এ-থেকেই - 


ভারউইন সর্বপ্রথম জানতে পারলেন 
ষে, ওয়ালেস স্বতম্ত্রভাবে গবেষণা ক'রে 


তারই মত সির্ধাস্তে উপনীত হয়েছেন ।. 


এজন্যে ডারউইন: আর অপেক্ষা কর? 
সঙ্গত মনে করলেন নল: 


'জিনিয়ান সোসাইটির একটি সভায় . 
ভারউইন প্রথমে ওয়ালেলের . গবেষণা : 


পত্রটি পাট করলেন, ভারপর.এ বিষন্তে 


শি 





চিন্ত ১১৯। আবৃযেড রাসের ওয়াজের 
তার নিজন্থ মতবাদ সকলের ক্ষাছে ব্যাখ্যা করলেন। 


এ জীবের ক্রমবিকাশ ১৪১ 
উভয়ের মতবাদের মধ্যে লাদৃশ্ডের কথা বখন ওয়ালেস জীনতে, পীরলেন, তখন 
'ডাঁরউইনের প্রতিভীর কাছে নতি ক্বীকার ক'রে সর্বপ্রকার 'বাদাইবাদ থেকে “বরে 
ধাঁড়িয়ে ভিনি নিজের মহাঁনুভবতারই পরিচয় দিলেন। এদিকে ডারউইন আর 
ফালবিলম্ব না করে, ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাসে, 'প্রজাঁতির উত্তৰ € [৩ ০৫181) 
০£5০০০19) নামক গ্রন্থে তার নিজন্ব মতবাদ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত 
করলেন। 

ডারউইনের মতে, বিভিন্ন রকম জীবের উদ্ভব দিলি নিন স্বাধীনভাবে হয় নি। 
এক বিরাষহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সথদীর্ঘ কালপ্রবাছে তার। উদ্ভূত হয়েছে । 
একেই বলা হয় অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (89%019092 )। এই কালগ্রবাহ কয়েক 
লক্ষ, কয়েক কোটি, অথব! কোন কেনে ক্ষেত্রে শতকোটি বছর বলে হিসেব করা 
হয়েছে। ্‌ 

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বুনিয়াদ হ'ল ছয়টি। 

() অত্যধিক বংশ-বিস্তার (0৮: 7:০৫০0০7)--যে সব উত্ভিদ ও 
প্রাণী বিরাজ করছে তাদের অনেকেরই অসংখ্য বংশধর দেখা যায়। ক সকল 

ংশধর শেষ পর্বস্ত বাঁচে না। 

(9) প্রতিযোগিতা (0০0202৩06০5 )--এর প্রধান কারণ, যে সব চিনি 
সম্ততি জন্সায় তাদের মধ্যে খাগ্ ও বাসস্থান সংগ্রহের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এর 
ফলে অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 

(01) জীবন-সংগ্রাম (50281৩ 001 6715£600৩ )--জগ্ম থেকেই জীব রা 
অস্তিত্ব বায় রাখার জন্তে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে ধায়, তাকেই বলা হয় জীবন” -সংগ্রাহ 
এই সংগ্রাষ তিন রকমের হতে পারে। | রি 

(ক) জস্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম (1205-8950170 দিনানিধনান ও'বাশ- 
স্থান সংগ্রহের 'জন্টে, একই প্রজাতিতূক্ত জীবের ষধ্ যে িজিবাটিডা, তাক্ষেই 
'অস্তঃশ্রজাতি নংগ্রীম'ৰলা হয় । ৮ ই ৮ ৪ 

(খা আস্তঃপ্রজাতি লংগ্রাম (17৫০1-505020 500881০)--উপযুক্ 
খান্ধ ও" বাঁষস্থান সংগ্রহের উদ্দেস্টে বিভিন্ন গ্রজাতির মধ্যে যে গ্রতিযোগিতা, তাকেই 

আস্তঃগ্রজাতি সংগ্রাম বল? হয় । যেমন, বিড়াল ইছুর খায়, কিন্তু ইদুর পালিয়ে 
বাচে। কিংবা বাদ: হরিগ খায়, আর হুরিণু ছুটে পালায়। সির োকিরাদানির 
প্রাণী, কিন্ত এদের মধ্যে খাভ-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান 


৯৪২ জীবের ক্রমবিকাশ 


(গ) প্রতিবেশের বঙ্গে সংগ্রা (৪858505555621 88758%)০ )স্প্প্রথর 
কৌন্র, অত্যাধিক মীত, অঅতিবুষট, অনাবৃষ্ট প্রভৃতি নান প্রকার প্রাকুতিক অবস্থার সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিজ অস্তিত্ব বজাক্ম রাখার বংঘাতকেই প্রতিবেশের মজে 

গাম বুঝ্বাক্স । প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকাও 
এক কঠিন সমস্যা! | 

(৫) প্রকারণ বা পরিবর্তনশীলতা ( 5817961070)-একই পিতামাতার 
সম্ভান নকলে একই রকম হুয় না, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে । এই পার্থক্যকে 
প্রকারণ ( ৬8179000 ) বলে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্বেও.তাদের প্রজাতি যে এক 
-এ-কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কেন না, তাদের মধ্যে পাথক্য যেমন আছে, 
সাদৃশ্যও ঠিক তেমনিই আছে। অনুকূল প্রকারণ জীবন-সংগ্রামে টি'কে থাকার 
ব্যাপারে জীবকে সহায়ত করে। 

(৬) প্রাকৃতিক নির্বাচন (টিএছে৪] 9616০009 )-প্রকৃতিতে টিকে 
থাকবার জন্তে অবিরত সংগ্রাম চলেছে (96008816 101 8%15651006 )। প্রকৃতি 
উপযুক্তকেই বেছে নেয়, অর্থাৎ যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটে ( 981:1%8] ০1 005 
71658.) । অন্থকুল প্রকারণের কল্যাণে উপযুক্তরা বেঁচে থাকতে পারে, কিন্ত 
অন্গপযুক্তর1 জীবন-সংগ্রামে ছেরে গিষ্পে মৃত্যুবরণ করে এবং অবলুপ্ত হয়। 

(91) বধধগ্থতি ([৩£5018 )--কোন একটি পরিবর্তন, ব1 প্রকারণ, এক 
পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হুয়। ক্রমে তা একটি বংশগত গুণে পরিণত 
হয়, এবং বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। 

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব 
হওয়ার পর থেকে (প্রায় শতকোটি বছর) আজ পর্যস্ত ভৃপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে 
জীবন-ধারণের অবস্থ। বারংবার পরিবত্তিত হয়েছে। ঘে-সব জীব জীবন-ধারপের 
নতুন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত (৫9750 ) হতে পারে নি, তার! লুগ হয়ে 
গেছে। আর যার! অভিযোজিত হতে পেরেছে, তারাই টিকে রয়েছে । বর্তমানে 
জীবিত যে-সব প্রজাতি দেখা যায়, তার! মকলেই সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতে যে-সব 
উদ্ভিদ বা প্রাণী ছিল, তাদেরই পরিবতিত ও রূপান্তরিত বংশধর ছাড়া কিছুই নয় । 

জীবদেহে পরিবর্তন ন! হলে অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হ'ত না। কোন একটি. 
পরিধর্তন বংশগতি অন্গসারে উত্তর পুরুষের মধ্যে পালিত হতে পারে । কিন্ত তা 
বলে প্রত্যেকটি পরিবর্তনই যে এইভাবে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হুবে তার ফোন 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪৩ 


নিশ্চয়তা নেই। জীব-জগতে ফোন প্রজাতির মধ্যে একটি পরিবর্তন বংশ-পরম্পরায় 
স্থায়ী হলে তবেই বল] যায় যে, অভিব্যক্তি হয়েছে । কোন পরিবর্তন, তা যত 
কার্ধকরী ব] হিতকরই হোক ন! কেন, ধদি বংশগতি অন্গসাবে চির সঞ্চালিত 
না হয়, তবে অভিব্যক্তি হয়েছে এক! বল] যায় ন11 

কোন্‌ পরিবর্তন ছিতকর বলে স্থায়ী হবে, অথব1 অহিতকর বলে বজিত হুবে, 
ত। প্রাকৃতিক নির্যাচন অনুসারে নির্ধারিত হয়। কোন একটি জীবের মধ্যে তাঁর 
পক্ষে অহিতকর কোন নতুন বিশেষস্ব দেখা দিলে, জীবটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
কিন্ত এই বিশ্ষেত্বটি যদি হিতকর হুয়, তবে জীবটি পূর্ণবয়ম অবধি বেঁচে থাকতে 
এবং বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তখন এই নতুন বিশেষত্বটি বংশগতি অঙ্সারে 
উত্তর-পুরুষে সধ্ালিত হয়। এইভাবে নতুন বিশেষত্বটি প্রজাতিটির পরিবর্তনে এবং 
তাঁর ফলে জীবের ক্রমবিকাশে উন্লেখষোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ডারউইনই- প্রথম বিজ্ঞানী যিনি জীব-জগতের সাধারণ 
নিয়ম রূপে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এটিই আব-বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত 
প্রথম সর্বব্যাপ্ত এবং সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণ নিয়ম । 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বাহ পারিপান্থিক অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে ষে-সব জীব সহজেই অভিযোজিত হয়, তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই 
ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াটি শ্বতংস্ফুর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে । এটাই প্ররুতির 
নিয়ম । এই ব্যাপারে অলৌকিক, রহস্তময় বা এশ্বরিক বলে কিছু নেই। কাজেই 
ভারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবের উত্তব-সম্পক্িত কল্পনাশ্রিত 
ধর্মীয় মতগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল । 


১৩ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


আনিবাভি্তাদের পক প্রমাণসমূহ 


অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের এই কাহিনী কি শুধুই কল্পনাশ্রিত? তা নয়। 
এর সমর্থনে এতে। ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই মতবাদ গ্রহণ করতে কারও 
মনে আর কোনে। সংশয় রইল না। এইসব প্রমাণের মধ্যে নিয়লিখিত প্রমাণগুলি 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ! 
(১ ফপিল বা জীবাম্ম সম্পর্কিত প্রমাণ £ 

এই পৃথিবীর বুকে ঘুগ্র যুগ ধরে যে-সব পলি-পাথরের স্তর সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি 
যেন অতীত ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠা । আর তার মধ্যে ষে-সব ফসিল (779558] ) 
বা জীবাশ৷ তৈরি হয়ে আছে, তাদের সাহায্যেই এক সাংকেতিক ভাষায় লিখিত 
হয়ে আছে, অতীতের জীবদের সম্পর্কে এক বিন্ময়কর কাহিনী। সুদূর অতীতের 
নানা প্রকার উদ্ভিদের অথব। প্রাণীর প্রস্তরীভূত দ্রেহাবশেষকেই সাধারণভাবে ফঙ্সিল 
( 80581] ) ব1 জীবাশ্ম বল! হয়। 

পৃথিবীতে য। কিছু ঘটেছে, তারই ছাপ রয়ে গেছে অতীতের এক-একটি ভূমি- 
স্তরে । বই পড়ে যেমন ইতিহাসের কথ। জান। যায়, আমাদের এই মাটির পৃথিবীর 
ইতিহাস জানতে হলেও তেমনি এইসব ভূমিস্তর অধ্যয়ন করতে হয়। পৃথিবীর 
ইতিহাসের বিরাট বইখানি পড়তে হলে এইসব এ্রতিহাসিক চিহৃগুলি সংগ্রহ করা 
দরকার, সেগুলি অধ্যয়ন করা দরকার । তবে এইসব চিহ খুঁজে বের করা যেমন 
কঠিন, তেমনি কঠিন এইসব চিহ্মের মর্ম উপলব্ধি করা । আরও মুক্কিলের কথা এই 
ঘষে, বইখান। আর আত্ত নেই । ছাড় ছাড়া ভাবে এখানে ওখানে হয়তে। ছু'-একখানা 
ছেড়া-খোড়া পাতা পাওয়1 গেছে, নয়তো পাওয়া গেছে ছাড়? ছাড় ছু' একটি অক্ষর । 
কিন্তু বিজ্ঞানীর বহু শ্রম ও সমক্ন ব্যয় ক'রে এঁতিহাসিক দলিলপত্রের এই মূল্যবান 
টুকরোগুলি একত্র ক'রে গড়ে তুলেছেন এই পৃথিবীর এক বিচিত্র ইতিহাস। এই 
ইতিহাস যেমন রহসশ্তময়, তেমনি রোমাঞ্চকর । 

এক যুগ ধরে যে-সব পলিমাটির স্তর জম। হয়, তাই পরব্তী যুগে কঠিন পাথরে 
পরিণত হয়। ন্থদূর অতীতে নদী, হদ বা অগভীর সমুত্রের তলায় যে-সব জীবদেহ 
সঞ্চিত হয়, তাদের দ্বেহের কোমল অংশ (মাংস) তাড়াতাড়ি পচে গলে নষ্ট হয়ে 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৯৫ 
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চিত্র ১২*। কয়লার স্তরে প্রাপ্ত কযেক প্রক'র জীবাশ্ব-উত্তিদের নমুন'। 
যায়, কিন্ত দেহের কঠিন অংশ, যেমন-_-খোলস, বস্কাল, পাত ইত্যাদি বহুকাল ধরে 
অবিকৃত থাকে । এইসবের উপরে ধীরে ধীরে বালি ও মাটির স্তর সঞ্চিত হয়। এই 
স্তরগুলি স্বদীর্ঘকাঁল ধরে রূপান্তরিত হয়ে শেষে নানাপ্রকার পলি-পাথরের স্তরে 


পরিণত হয়েছে, আর তারই মধ্যে হয়তে। সংরক্ষিত হয়ে আছে এক-একটি জীবের 
প্রন্তবীভৃত কঙ্গাল। বিজ্ঞানী এব নাম দিয়েছেন ফলিল (708311) বা জীবাশ্ম । 


১৯৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


কোন কোন ক্ষেত্রে এসব পলি-পাথর খনিজরূপে আহরণ কর! হয় তাই 
মাঝে মাঝে এইরূপ কোন খনি থেকে হুঠাৎ হয়তো! এক-একটি জীবাশ্ম বেরিয়ে পড়ে। 
আবার কোথাও হয়তে। জল-বাতানের ক্রিয়ায় এইসব পলি-পাথরের ত্র ক্ষয়ে যায়, 
আর তারই ফলে হঠাৎ হুয়তে। এক-একটি জীবাশ্ম অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন 
সেই জীবাশ্ম দেখেই বিজ্ঞানীরা অতীতের প্রাণীটির দেহের আকৃতি এবং তার 
আচার-ব্যবহার সম্পকে খানিকট!? আন্দাজ করতে পারেন। আর বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে এ জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করে তার] বুঝতে পারেন, কোন্‌ যুগে এ 
জীবটি পৃথিবীতে বিচরণ ক'রত। ইংরেজীতে বলে, “956178 15 96115%111”. 
এসব ক্ষেত্রে কল্পনা অথবা অন্থমানের কোন স্থান নেই। গুত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে 
সকলেই এগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন। 
্ ফলিল বা জীবাশ্মের 
নিদর্শন অ বশ্ত খুব 
বেশী পরিমাণে 
পাওয়। যায় নি। 
কাজেই ক্রমবিকাশের 
ধারাগুলি সব সময় 
সংশয়াতীতব্ধপে 
প্রমাণিত হয় নি। 
অনেক ক্ষেত্রেই 
বিজ্ঞানীদের নির্ভর 
করতে হয়েছে শু ধু 
রর ৮ অন্থ্মানের উপর। 
। ট্রাইলোবাইটের জীবাশ্ম । প্রাচীন পৃথিবীর 
অধিকাংশ জীবের দেই যে জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে নি, তার কারণ ছুটি । 
প্রধান কারণ, তাদের অনেকের দেহেই কঠিন অংশ (যেমন, খোলস, বাঁ, হাড়) ছিল 
না। দ্বিতীয় কারণ, দেহে কঠিন অংশ থাকলেও সেগুলি হয়তো মাটি বা পাথরের 
নীচে ঠিক মতো। ঢাকা পড়ে নি। তাই বহুকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে অনাবৃত অবস্থায় পড়ে 
থেকে, জলবায়ুব ক্রিয়ায়, ধীরে ধীরে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। 

কতকগুলি অমেরুদপ্ডী কষ্ধোজের ( শামুক-জাতীয় প্রাণীর ) চিন সংরক্ষিত হয়ে 





চিত্র ১২১ 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৯৭ 


আছে এক অদ্ভুত উপায়ে। প্রাণীটির দেহের কোমল অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও তার 
শক্ত খোলসটি হয়তো পলিমাটি ব বালিঘ্বারা পূর্ণ হয়। তারপর খোলসের উপরেও 





চিত্র ১২২। দৈত্যাকার আমোনাইট (4,07020066)-এর জীবাশ্ম | *বুত আকার$ এর দশ গুণ। 
1 4 09916 (০9 115 06০01098105] 081161155 01 1115 11)9191) ?৯11501)17-- 
পুস্তিকা থেকে পুনমুদ্রিত।] 





পলি জমতে থাকে । এই অবস্থায় সবকিছু একসময় জমাট বেধে যায় । এরপর 
প্রাকৃতিক কোনে। আযাসিভের ক্রিয়ায় হয়তো! খোলসটিও একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, 
কিন্ত পাথরের মধ্যে তার সুন্দর একটি গুন্ডা নি 

ছাচ (81981) রয়ে গেছে । ঠিক এইভাবে ০ 
অনেকরকম গাছের পাতা, উ্রাইলোবাইট, 
ক্ুস্টেসিয়ান, সামুদ্রিক মাছ প্রসতির চিহ্ন 
সংরক্ষিত হয়ে আছে পাথরের বুকে। 
আবার অতীতে কাদামাটির বুকে পাখি ৫ 
এবং ভাইনোসরের যে-সব পায়ের ছাপ অহ রালিজাজলা 


পড়েছিল, কিংবা অত্তিকায় জল-ফড়িংয়ের ডানার ছাঁপ পড়েছিল, মে-সবও অনেক 





হ4৩ জীবের ক্রমবিকাশ 


১০৪ ০১৬১১১১০১ 2 3 ্ ০১ ১৮১ & 
0) 7৮084 )1--1৭ 
০ম তি 051১, ৪০8০ 35181, নিরিখ সপ লি সি ও তত জলা 





চিন অতীতের অতিকায় ডাইনোসরের জীব।শ্। মা'স।শী প্রাণীদের মধ্যে এদের আকারই 
ছিল সবচেয়ে বড়। তাছাড়া এরা ছিল অঠ্যন্ত হিংম্র এবং দরুণ অভ্যাচারী। তাই সম্রত কারণেই 
এরপ প্রাণীর নাম দেওয়] হয় টিরানেসর।স (79182009580125 )। 
[ নিউ-ইয়র্কের মিউজ্িয়।মে সংরক্ষিত। ] 
কারণ, এইসব চিহ্ন দেখেই জীবটির দৈহিক গঠন সম্বন্ধে অনেকখানি আন্বাজ করা 
যায়। এজন্য এগুলিও বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই মূল্যবান । 
আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ এই যে, সাইবেরিয়ার এক তুষারাবৃত অঞ্চলে 
স্থদূর অতীতের একটি ম্যামথের দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে । খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই 
ষে, প্রাণীটি সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল বরফ-্ুপের মধ্যে । বরফ সরে 
যাওয়ায়, এটি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ম্যামথটির গায়ের চামড়া, মাংস, এমন 
কি লোমগুলি পর্যস্ত, অবিকৃত রয়েছে । এটি কিন্তু ঠিক ফিল নয়, এ ষেন প্রকৃতির 
হিমঘরে সংরক্ষিত একটি অবিকৃত গ্রাণী। সেখানকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য এর দেহের 
কোনো অংশ পচে গলে নষ্ট হতে পারে নি। বিজ্ঞানীদের কাছে এই আবিফারের . 
মূল্য অত্যন্ত বেশী। কারণ, ক্রমবিকাশের ধারায় এ একটি অত্যন্ত মূল্যবান 
ংযোজন। 
ভূ-পৃষ্টের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করলে স্পষ্ট বোবা যায়, যে 
নমুন। ধত প্রাচীন সেই নমূন! তত বেশী আদিম (71110101$6 ), অর্থাৎ কম বৈশিিষ্ট্য- 
ময়। উদাহরণ ম্বরূপ বল৷ যায়, উত্তর-আমেরিকায় কয়েক মাইল গভীর শিলাস্তরের 
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চিত্র ১২৭। ব্যাভোরয়।র অন্তর্গত সোলেনহভেনে প্রাপ্ত শিলাজতু (50816)-তে অবস্থিত 
আর্দি-পাখি আফিঅপ তেরিকা-এর জীবাশ্ম । 
নীচে অবস্থিত হুরোনিয়ান শিলান্তরে (17701010121) 00120860090 ) পাওয়। গেছেও 
"শুধু কয়েক প্রকার সরল এককোষী সামুদ্রিক প্রাণী ও পোকার নিদর্শন, আর কিছুই 
নয়। এর পরবতাঁকালের শিলান্তরে আছে মেরুদণ্তী ছাড়া অন্তান্ত প্রায় সবরকষ 
প্রাণীর নমুনা । এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখঘোগ্য হ'ল উ্রাইলোবাইট (1119৮109 ), 
যা একদিকে কীট (বা, পোঁক1) এবং অন্তরিকে রাজ-কাকড়ার ( 8108-0186 ) 
মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে। 
আরও পরবর্তাকালের শিলান্তরে সর্বপ্রথম ডাঙ্গার উভিদের নমুনা পাওয়1 গেছে । 
অপরদিকে প্রবাল ও শহ্বুক-জাতীক় প্রাণীর নমুনার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েছে। 


£ 


ওলিগোলিন 
) (শ্বর্ন-নৃতন) 


প্লাইস্টোমিন 


প্লাইওমিন 
(অতি-নৃততন) 


মাইগুসিন 
(মধ্য-নৃতন) 


৭7 


ইওমিন 
(প্রাগাধুনিক 


শক্রাহাযাতার্* 


(আধুনিক) 


৬ 





চিত্র ১২৮1 


ঘোড়ার ক্রমবিকাশ । 


| 


করোটি পিছনের সামনের 
পা পা 


[ বিভিন্ন পর্ধায়ে প্রাপ্ত জীবানু অনুযাক্জী। ] 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৩ 





111 
5 


চিত্র ১২৯। ঘোড়ার ক্রমবিকাশ (প্রাপ্ত জীবাগা অনুযায়ী পুনর্গঠিত )। প্রায় শিয়ালের আকারের 
পূর্ব-পুরুষ থেকে অআরম্ত ক'রে আধুনিক ঘোড়ার উদ্ভব এখানে দেখানে] হয়েছে। 

1. ইঞপিন পর্যায়ের ঘোড়া-ইওহিপ্গাস্‌ (29801703)। উচ্চত] প্রায় এক ফুট। এর সামনের 
পায়ে চারটি ক'রে এবং পিহনের পায়ে তিনটি ক'রে পদাস্থুলি (০6) হিল। 


২৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


2, ওলিগোসিন পর্যায়ের ঘোড়া--মেসোহিঙ্সাস (81550101055) | উচ্চতা প্রায় ছু'ফুট। এর 
প্রতোক পায়ে তিনটি ক'রে পদাঙ্গুলি (০০) ছিল, জার পাশের অঙ্গুলি ভু'টিও ভূমি স্পর্শ ক'রে থাকতো । 

3. মাইওসিন পর্যায়ের ঘোড়া--মেরিচহিঙ্সাস্‌ (11515051028 )। উচ্চতা প্রায় ৪* ইঞ্ বা 
সাড়ে তিন ফুট। এরও প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে পদাহ্ুলি (৫০০) ছিঃ কিন্ত পাশের অঙ্গুলি হ'টি 
ভূমি স্পর্শ করত না। 

4. প্লিইওসিন পধায়ের ঘোড়া-গ্লাইওহিপ্লাস (72161015155 )। উচ্চতা] প্রায় চার ফুট। এর 
প্রত্যেক পায়ে মাত্র একটি ক'রে পদ্দান্থুলি (:০০) ছিল। এই অঙ্গুলি খুরে পরিণত হয়েছিল। 

5. প্রাইস্‌টোসিন পধায়ের ঘোঁড়া_ইকুয়াস্‌ শ্কটি (6905 9০০ )। উচ্চত] প্রায় পাঁচ ফুট। 
এরও প্রত্যেক পায়ে মাত্র একটি ক'রে পদাঙ্গুলি (0০০) |ছল, এবং তা খুরে পরিণত হয়েছিল । 

6. সমকালীন ঘোড়া (12003 17890211 )। 


মেরুদণ্ডী প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন যে-সব নমুনা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আছে, 
প্রাচীন মৎস্য এবং হাঙ্গর । আরও চার রকম যে-সব মেরুদণ্ী প্রাণী বর্তমানে দেখা 
যায়, তাদের মধ্যে উভচরের আবিরাব হয়েছে সরীশ্থপের আগে । তেমনি সবীস্থপ 
এসেছে পাখির আগে । আর পাখি স্তন্তপায়ীর আগে। এসব বিষয়ে বিজ্ঞানীদের 
মনে এখন আর কোনে? সংশয় নেই । 

সৌভাগ্যবশতঃ অল্প হলেও যে কয়টি জীবাশ্ম আজ অবধি উদ্ধার করা সম্ভব 
হয়েছে, তাদের সাহায্যেই হ্থদূর অতীত কাল থেকে আজ পর্ধস্ত ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস সম্পর্কে একটি স্ম্পষ্ট ধারণা কর] সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্ততঃ 
ঘোড়া এবং হাতির ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের ধারাটি সম্পূর্ণরূপে এবং নিতভূলিভাবে ধর] 
পড়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। 

অতীতের জীবাশ্মগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও অনেক কথা 
জানা গেছে। শেওল1! থেকে সপুষ্পক উত্ভিদ্‌ পর্যস্ত ক্রমবিকাশের চিত্রটিও এখন 
বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
$২) অন্তান্ প্রমাণ £ 

অভিব্যক্তিবাদের ব্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হু'ল ভূমিস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলি, 
একথা সত্যি। কিন্তু এসব ছাড়া আরও কতকগুলি প্রমাণ আছে, যেগুলি মোটেই 
উপেক্ষণীয় নয়। এদের কথাও সংক্ষেপে আলোঁচন। করণ হ'ল । 
(ক) অঞজ-সংস্থান সম্পকিত প্রমাণ ( 81০:791১০1০৪$০৪] ৩ 506100€ ) 2 

বেশীর ভাগ জীবেরই এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যার ফলে তাদের লহজেই 
এক-একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু উদ্ভিদ গোষ্ঠী আছে, যাদের মুল, 


জীবের ক্রমবিকাশ ২. 


কাণ্ড, পাত ও ফুলের আকৃতিতে অনেক সার্ৃশ্ত আছে। আবার কতকগুলি লপুশ্পক 
উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি ধর্মের অদ্ভূত সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়; যেমন--মটর, শিম 
ইত্যাদি। তেমনি স্যন্তপায়ী মাঞজই কতক- 
গুলি বিশিষ্ট ধর্মের অধিকারী; েমন-_ 
কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া, মাগ্ধষ 
ইত্যাদি । আবার উভচরের আকৃতি ও 
প্রকৃতিগত ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসব দেখে 
মনে হয় যে, ক্রমবিকাশের ফলে এক 
জাতীয় বিভিন্ন জীবের মধ্যেও হয়তো 
কিছু কিছু পরিবর্তন দেখ। দিয়েছে, কিন্তু 
তার। একই মূল থেকে উদ্ভুত ব'লে তাদের 
মধ্যে একটি মুল এক্য বজায় আছে। 
তাই তাদের এক-একটি পরিবারে ভাগ 
করা সম্ভব হয়েছে। 

বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর দৈহিক গঠন 
তুলন। করলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
রকমের প্রাণী হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা 
সাদৃশ্ত আছে। কোথাও কোথাও এই 
সাদৃশ্ত প্রকটভাবেই বিদ্যমান, আবাব 


চিত্র ১৩*। হাতির পূর্বপুরুষদের করোটির 
ক্রমবিকাশ (প্রাপ্ত জীবাশ্ম অনুযায়ী )। 


48. মেরিথেরিয়া ম, 

8৪. গমৃফোথেরিয়াদ, 
0. ভাইনোথেরিয়াস্ 
[),. ষ্টেগোমাষ্টোডনঃ ্ | 
5. মাষ্টোডন। £ 


কোথাও কোথাও প্রচ্ছর্রভাবে আছে । ছু'একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি 
বোঝা ষাবে। 

মাছ থেকে আরম ক'রে মানুষ পর্বস্ত প্রত্যেক প্রাণীরই মেক্দণ্ড ( $6119৮19) 
00190107 ) আছে। এই মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছে কতকগুলি কশেরুক। ( ৬5165 ) 
দিয়ে। কশেরুকাগুলি মোটামুটিভাবে একই রকম। আবার সমস্ত মেরুদণ্ডী 
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প্রাণীরই চোখ আছে। আর এই চোখের গঠনও অবিকল একরকম । একটি মাছের 
চোখের গঠন ভালভাবে জান। থাকলে দেখা যাবে যে, মানষের চোখের গঠনও জান। 





চিত্র ১৩১। হাতির সর্বাপেক্ষ! প্রাচীন পুর্ব-পুরুষ--মেরিথেরিয়াম (715110119007)- ইওসিন 
পর্যায়। এর আকুতি ছিল একটি বিরাট বরাহের মতো । এর শু'ড় ছিল না, প্রদস্তও ছিল না। 


গেছে। একটি পাখির ডান! আর মানুষের হাত, কিংব। তিমির পাখনা, পরীক্ষা 
করলে দেখা যাবে, সব ক'টির মধ্যে একই রকমের অস্থি আছে, আর এসব অস্থির 
সংস্থানও একরকম। তবে তাদের আয়তন বিভিন্ন রকম। এরূপ সাদৃশ্ত কি ক'রে 
সম্ভব হল? জীব-বিজ্ঞানীর মতে, এর! সবাই একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভৃত। জীবন 





চিত্র ১৩২। ডাইনোথেরিয়াম (0619063000) (প্রায় আড়াই কোট বৎলর পুবে)। এর 
আকার ছিল প্রায় সমকালীন হাতির মতো । কিন্ত এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর 
নীচের পাটির সামনের হুট দাত বৃহৎ প্রদত্তে (0988) পরিণত হয়েছিল। এগুলি 
চিল নীচের চিকে ঈষৎ বাঁকানো । 


জীবের ক্রমবিকাশ কিট 


বারণের প্রয়়োক্ষনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করার ফলেই তাদের চেহারা বিডির 
রকম হয়ে গেছে। 
অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে 
আর একটি প্রমাণ দেওয়। হয় 
পুষ্ট অহ (৬০5018191 ০7822) 
থেকে। একটি বিশেষ অঙ্গ 
হয়তো। একটি প্রাণীর দেহে 
আছে, একটি বিশেষ কাজের 
জন্য । সেই একই অঙ্গ অপুষ্ট 
ভাবে বিরাজ করছে আর 
একটি প্রাণীর দেহে, কিন্ত 
সেখানে তার কোনো কাজই 
নেই। উদাহরণদ্বরূপ বলা ঘায় 
উটপাখি, এমু ইত্যাদির ভানার 
কথা। এদের ভান। এতে? ছোট 
চিত্র ১৩৩। হাতির ক্রমবিকাশ 
(প্রাপ্ত জীবাশ্ম অনুধায়ী পুনর্গঠিত )। 
1. গম্ফোথেরিয়াম (99119110- 
01911010) (এক থেকে দেড় কোটি 
বৎমর পূর্বে )। এর উপরের পাতে 


দু'টি এবং নীচের পাটিতে ছু'টিঃ মোট 
চারটি, গ্রদস্ত (0358) ছিল। 

2. ষ্টেগোমাষ্টোডন (569800385- 
4000) ( মাইওসিন পর্ধায়)। এর 
উপরের পার্টিতে ছু'টি বৃহৎ প্রদত্ত 
(0738) ছিল । নি 

3. মাষ্টোডন (718560090 ) 
( প্লাইস্টোসিন পর্যায় )। এর আকৃতি 
অনেকাংশে আধুনিক হাতির মতে 
হয়ে উঠেছিল । 

4. লোমশ ম্যামথ (ড/090119 
2080010011)--এও ছিল অনেকাংশে 
আধুনিক হাতির মতো । 





যে, নেই বললেই চলে। এর] পাখির" শ্বগোত্র, কিন্তু অন্তান্ত পাখির মতো এরা 
উড়তে পারে না। আর ওড়ার প্রয়োজনও নেই । কারণ' ওড়ার বদলে এরা ধরব 
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চিত্র ১৩৪) সাইবেরিয়ার এক তুষারাকৃত অঞলে প্রাপ্ত ম্যামথের ফসিল বা জীব । 
সম্পুর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে ছিল! এটি কিন্তু ঠিক ফিল বা! জীবাণ্ম নয়ঃ 
এ যেন প্রকৃতির হিমঘরে সংরক্ষিত একটি অবিকৃত প্রাণী । 
[জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পান্্রকাঁর সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত 1] 


জোরে দৌড়তে পারে। তাই ডানার বদলে এদের পা! সুগঠিত । তবুও পূর্ব-পুরুষের 
দেওয়া ডান! ছুটি রয়ে গেছে, ধদিও অকেজো হয়ে । কারণ, এগুলি অপুষ্ট। এই 
রকম আর একটি প্রাণী হ'ল নিউজিল্যাণ্ডের কিউই পাখি। এর ডানা এতো। অপুষ্ট 
যে দেখাই ঘায় না, পালকের নীচে ঢাকা থাকে । এ উড়তে পারে না। এর সরল 
পালক দেখতে মোটা ও কর্কশ লোমের মতো স্ত্রী-পাখি একবারে একটি ক'রে 
ডিম পাড়ে । মুরগির আকারের পাখির তুলনায় ভিমের আকার (৫৯৮৩ ইঞ্চি) 
কিন্তু বেশ বড়। আবার মানুষের ক্ষুদ্র ও বৃহত্অন্ত্রের সংযষোগস্থলে আছে নিঙ্বিয় 
'আযাপেন্ডিক্স' (4905101% ), আর অন্তান্ত তৃণভোজী প্রাণীর দেহে আছে সক্রিয় 
“সিকাম' (08০৮10। কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা সহজেই 
তাদের কান নাড়াতে পারে। এটা সম্ভব হয় কতকগুলি মাংসপেশী থাকার ফলে । 
এই মাংসপেশীগুন্সি মানুষের কানের সঙ্গেও আছে, তবে অত্যন্ত অপুষ্ট অবস্থায় । 
তাই আমর! এইসব পেশীর সাহায্যে আমাদের কান নাড়াতে পারি না। মানুষের 
দেছে এইরূপ অপুষ্ট অঙ্গ আরও আছে। এইসব অপুষ্ট অঙ্গের উপস্থিতি কিভাবে সম্ভব 


জীহের ক্রমবিকাশ ডিএ 








হলোসিন এলিফাঁস লোকষ্বোভোস্টা 








(অতি-আধুনিক ) (ভারতীয় হাতি) (আফ্রিকার হাতি ) 
্‌ | 1 
ম্যামথ ূ 
(লুপ্ধ ) 
প্লাইস্টোসিন রর 
( আধুনিক ) ৰ মাস্টোভন 
ূ (লুপ্ত) 
কি 4 
গ্লাইওদিন ৫ ূ 
( অতি-নৃতন) ৃ 
ভাইনোণেরিয়াম (লুপ্ত) | স্টেগোমাস্টোডন (লু) ূ 
| গম্ক্ষোথেরিয়াম ৰা ৃ 
1... (লুপ্ত) ূ ৰ 
মাইওসিন ৰ 1 ২ ূ 
(মধ্য-নৃতন) | : | ৰ র 
ক | র 
ওলিগোসন ৃ প্যালিওমাস্টোভন (লুপ্ত )- ৰ 
(স্বল্প-নৃতন ) ূ ] 
ূ 
| ৪21 
মেরিথেরিয়াম (লুপ ) 
ইওমিন ॥ 7 ৃ 
(প্রাগাধুনিক ) ৰ ূ টিটি 
অজ্ঞাত পূর্ব-পুরুষ 
বিজ্ঞানীদের পরিকবিত, হাতির ক্রমবিকাশ সম্পকিত তালিকা (01557)। 
চিজ--১৩৫ 


১৪ 


৪১২ জ্বীবের ক্রমবিকাশ 


হ'ল? এর উত্তরে বলা যায় ঘে, এই প্রাণীগুলি একই পূর্ব-পুরুষের সন্তান-সন্ততি । 
উত্তরাধিকার হ্থুত্রে এইসব অন্ধ লাভ করেছে, কিন্তু ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে 
সেগুলি পুষ্ট রয়ে গেছে। 
(ধ) ভ্রণ-সম্পকিত প্রমাণ (£105759198195] ত৮1৫57০5 ) 2 

বিভিন্ন মেরুদপ্ডী প্রাণীর ভ্রণগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানীর। 





| ১৬০ 07915808101: 0926 20090 


মা) 
চির ১৪*। বিভিন্ন প্রাথর জ্বণ, এবং তাদের ক্রমাবকাশ ' 
বিস্বয়ে অন্ভিভূত হয়ে গেছেন। এই সাদৃশ্ত এতো। বেশী যে, অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর পক্ষেও 
একটি ভণ দেখে তাকে সনাক্ত করা একবপ অসম্ভব বললেই চলে । কেবলমাত্র 
সারদৃপ্তই নয, আরে বিম্ময়কর সংবাদ জান! যায় জ্রণ স্ষন্ষে বিশদ আলোচনা! করলে। 
যেমন, প্রতিটি অঙ্গ একইভাবে গড়ে ওঠে । আবার ভ্রণের স্থচন। থেকে পরিণতি 
পর্যস্ত লক্ষ্য করলে দেখ! যায় ষে, উন্নততর প্রাণীর ভ্রণ, পরিণতির পথে, নিক়শ্রেণীর 
প্রাণীর ভ্রণের বিশেষত্ব প্রকাশ করে। যেমন, মানুষের ভ্রণাবস্থায় মাছের মতো। 
ফুল্কা। দেখ। বায়, অবস্ঠ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশঃ অদৃস্ত হয়ে যায়! ভ্রণগত 
সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য ক'রে গত শতাব্দীতে হেকেল এক মতবাদ প্রচার করেন (739869170 
12 )। সংক্ষেপে ভা এইরূপ--ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃতি মাজ (906098529 


জীবের ক্রমবিকা* ২১৩ 


2675868 08)108৩75 )। অর্থাৎ, কোনো একটি প্রাধীর গড়ে ওঠার ইতিহাস, সেই 
শ্রেণীর প্রাণীর গড়ে ওঠার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যান্র। 
(গ) হৃদ্যন্ত্রের ক্রমবিকাশ (:০153660) 0£15587% ) 2 

আ্যান্গিওক্সাস-এর মতো আদিম কর্তাটায় রক্ত-সংবহনের যর খুবই আদিম। 
এক্ষেত্রে একটি সঙ্কোচনশীল রক্তবহ! নালী রক্তকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে 
পারে। এই সামান্ত সুচনা! থেকেই বিভিন্ন প্রাণীর দেহে অবস্থিত হদ্যন্ত্র ক্রমশ: 
ঁটিল হয়ে উঠেছে, এবং এইভাবে শেষ পর্যস্ত স্বন্তপাক্সীদের চার-কুঠরি-বিশিষ্ট 
ধৎপিণ্ডের উত্তব হয়েছে । এ থেকেই জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট 
ধারণ করা যায়। 





ন উভচর নরাশ্থপ শুন্যপায়ী 
চিত্র ১৪১। প্রাণীর হাদ্যন্ত্রের ব্রমবিক।শ 

ফেকোন হৃৎপিও প্রধানত; ছু'রকম কুঠুরি দ্বারা গঠিত-_পাতলা-দেওয়ালযুক্ত 
কক্স, ঘেখানে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রত্যাগত রক্ত গৃহীত হয়, এবং মোটা 
পেশীবহুল কক্ষ, যেখান থেকে রক্ত প্রেরিত হয়। এগুলি ভাল্ভ (৬৪1৬০) ব1 
কপাটিকা দ্বারা এমনভাবে পৃথক্‌ করা থাঁকে, যাতে পোশযুক্ক কক্ষ সঙ্কৃচিত হওয়ার 
সময় রক্ত পিছনদিকে ফিরে যেতে না পারে। পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিণ্ড 
দুরকম পাম্প কাজ করে--একরকম পাম্পের ক্রিয়ায় রক্ত ফুসফুসে গিয়ে বায়ুর 
অক্সিজেন গ্রহণ করে, আর একরকম পাম্পের ক্রিয়ায় অক্মিজেন-বহুল রক্ত দেহের 
বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পৌছায়, ঘাতে কোষে কোষে মৃদছু-দহনক্রিয়া সম্পাদিত হতে 
পারে। 

আদিম মেরুদণ্তীর হৃংপিত্ে তিনটি কুঠুরি দেখা যাঁয়-_-একটি সাইনাস ভেনোসাস 
(51585 $5:00508 ), একটি অলিন্দ (41101 ) এবং একটি নিলয় ($০0/2016)। 
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প্রথম কুঠরির সাহাষ্যে রক্ত গৃহীত হয়, ছিতীঘটির সাহায্যে ত। নিলয়ে পাঠানো! হয়ঃ 
আর নিলয়ের সাহায্যে এ রক্ত সামনের দিকে পাম্প ক'রে পাঠানো হয়। 

মাছের হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে শুধু শিরার রক্ত প্রবাহিত হয়। তার কারণ, 
হৃৎপিণ্ড থেকে যে দুষিত রক্ত পাম্প ক'রে ফুলকায় পাঠানো হয়, তা অক্সিজেনযুক্ত 
হয়ে সেখান থেকেই সার। দেহে প্রবাহিত হয় এবং তারপর (দূষিত রক্ত ) শিরার 
ভিতর দিয়ে হৃৎংপিণ্ডে ফিরে আসে । সেখান থেকে আবার ফুল্কায় যায়। 

এরপর উভচর প্রাণীর দেহে ফুনফুদের আবির্ভাব হওয়ায় আর একটি নতুন এবং 

হক্ষিপ্ত পথের স্যঙ্টি হয়েছে, যাঁর ফলে অক্মিজেন-বহুল রক্ত, সমগ্র দেহে প্রবাহিত 

হওয়ার পূর্বে, সোজান্থজি আবার গ্রৎপিণ্ডেই ফিরে আসে। এক্ষেত্রে অলিন্দ একটি 
দেওয়াল দ্বারা দু'টি কক্ষে বিভক্ত। ভান অলিন্দ শিরার দূষিত রক্ত গ্রহণ করে, 
আর বাম অলিন্দ গ্রহণ করে ফুসফুন থেকে আগত অক্সিজেন-বহছুল রক্ত। এক্ষেত্রে 
অলিন্দের মাঝের দেওয়ালটি সম্পূর্ণ, তা সত্বেও একটি মাত্র নিলয় থাকায় সেখানে 
গিয়ে ছু'রকম রক্ত বেশ খানিকটা মিশে যায়। 

সরীত্থপের বেলায় নিলয়কে ভাগ ক'রে মাঝখানে একটি দেওয়াল দেখা ঘায়। 
এর ফলে অক্সিজেনহীন এবং অক্সিজেন-বহুল রক্ত পৃথকৃভাবে থাকতে পারে। কিন্ত 
অধিকাংশ সরীস্থপের হৃৎপিণ্ডেই নিলয়ের এই দেওয়ালটি অসম্পূর্ণ । এজগ্ত এক্ষেত্রে 
দু'রকম রক্ত খানিকট। মিশে যায় । 

পাখি ও স্তন্তপায়ীর ক্ষেত্রে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যেকার ছু'টি দেওয়ালই সম্পূর্ণ 
এর কলে স্থপতি হয়েছে পৃথক্‌ ছু'টি অলিন্দ এবং পৃথক ছু'টি নিলয়। এজন্য ছু'রকম 
রক্ত মিশে যাওয়ার কোনে! সম্ভবন। থাকে না। জীবের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে 
এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, এর ফলে পাখি ও স্তন্তপায়ীদের কোষে কোষে বেশী 
ক'রে অক্সিজেন সরবরাহ কর। সম্ভবপর হয়েছে। 

অনুরূপভাবে, মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি (সরীস্থপ) ও গিনিপিগের ( বাঁ» স্তন্পাস্মীর ) 
মন্তিকের গঠনে বিবর্তনের ছাপ সুম্পষ্ট। 
ঘ) ভৌগলিক প্রমাণ ( 05০815915155] ৪৮105705 ) £ 

বর্তমান পৃথিবীতে ছ'টি মহাদেশ আছে, আ্যাপ্টার্কটিক1 ব। কুমেরু-মহাদেশকে 
ধরলে সাতটি । এদের মধ্যে আছে সীমাহীন সমুদ্রের ছুত্তর ব্যবধান। একটি ভূখণ্ড 
তার গাছপালা ও প্রাণীসমূহ নিয়ে আর একটি ভূখণ্ড থেকে বিশাল সমুদ্র, পর্বতশ্রেণী 
ব। মরুভূমি দ্বার! বিচ্ছিন্ধ। তবুও সময় সময় এক দেশের গাছপাল। ব। প্রাণীর সঙ্গে 
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(গ) সরীস্থপ (ঘ) গিনিপিগ (স্তন্যপায়ী) 


চিত্ত ১৪২1 কয়েকটি মেরুদণ্ভী প্রাণীর মস্তি 
1. ওলৃফ্যাক্টরি লো (016801019 109০)১ ব1 আ্রণকেন্ত্র। 2, গুরু-মন্তিষধা (05:501010), 
3, অপচিক লো (0011০ 10০০" বা দৃতিকেজ, 4. লঘু-মত্তক্ষ (05:59611977)১ 5, নুযুন্াশীর্য 
(১1০৫৬)1৪ 001908209)5 6. নুযুস্বাকাও (90875] ৫০1৫) । 
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চিত্র ১৪৩। এখন আমর] ছটি ম্হ।দেশের কথ জনি, আন্টার্কটিক। । বাঁ, বুমের ) মহাদেশ ধরলে 
সাতটি। এদের মধ্য আছে নমাহীন দু দ্র দুস্তর ব/বধ!ন। কিন্তু এইসব মহাদেশের শিলা, গাছপালা! 
জীবজস্ত প্রভৃতি অনেক জায়গায় একই রকম। এরকম মিল দেখে এখন অনেকেই মনে করেন যে; বনু কোটি 
বছর আগে এই মহাদেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কোন এক সময় সেটি খণ্ড খণ্ হয়ে গেল এবং 
তারপর থওগুলি একে অন্যের কাছ থেকে ক্রমশ দুরে সরে যেতে লাগল । তবে বর্তগাঁনে এই গতিবেগ 
অত্যন্ত মন্থর । এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জার্মান বিজ্ঞানী ভেগেনার (০525) । 


জীবের ক্রমবিকাশ ২১৭ 


(১) বিজ্ঞানীরা মনে করেন? প্রায় ২* কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব স্থুলভাগ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে 
“একটি মাত্র মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে €প্যান্জিয়?' (১8188259)। এখানে 
লক্ষণীয় যে, তখন অষ্ট্রেলিয়া! ভ্যাস্টার্কটিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল, জার ভারতের অবস্থান ছিল আফ্রিক| এবং 
আ প্টার্কটিকার মাঝে । 

(২) প্রায় সাড়ে তেরো! কোটি বছর আগে, প্যান্জিয়! নিরক্ষরেখার ঠিক উপরেই পূর্ব-পশ্চিম বরাবর 
একটি শ্রংস (58410) ধরে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে উত্তর-আমেরিকা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হাতে 
থাকে, আর দাক্ষণ-আমেরিক1 বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আফ্রিকা থেকে । এদিকে ভারত উত্তরদিকে দ্রত সরে 
যেতে থাকে, কিন্তু তখনও অষ্টরেলিয়] যুক্ত ছিল জ্যাণ্টার্কটিকার সঙ্গে । 

(৩) বর্তসান পৃথিবীতে বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান অনেকটা এই রকম। দুই আমেরিক1 পশ্চিমদিকে 
সরে পরস্পরের নঙ্গে যুক্ত হয়, আর পুর্ব ও পশ্চিম গোলাধে'র মধ্য রচিত হয় বিরাট আটলািক বেসিন। 
এদিকে আফরিক! উপগদিকে স'র যায়, আর ভারত ছুটে গিয়ে এশিয়ার নিয্নভাগে ধাঁ মারে। আষ্ট্েলিয়] 
আ্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হুয়ে বর্তমান অবস্থানে সরে আসে, আর সেই সঙ্গে নিউগিনিকে আরও 
উপরদিকে ঠেলে দেয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখা যে, টেখিন সমুদ্রে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত পদার্থ থেকে উৎপন্ন এবং শুরে স্তরে বিশ্া্ত 
শিলারাশিই, আজ থেকে আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি বছর আগেও গো য়ানা ভূথ্ডের চাপে সমুদ্রতল 
থেকে উঠতে শুরু করে, এবং ছুষড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে-চুরে মোটামুটিভাবে বর্তমান হিমালয়ের আকার ধারণ করেঃ 
আজ থেকে প্রায় পনেরো! লঙ্দগ বছর আ।গে। 

* পৃথিবীর মহাদেশগুলি যে ক্রমাগত ভেসে চলেছে, তার শক্তির উত্ম কী? বিজ্ঞানরা। মনে করেনঃ 
পৃথিবীর আভাত্তরীণ উত্ত।/পের এভাবেই ভাসমান মহাঁদেশগুলি এভাবে সরে সরে যাচ্ছে 


অপর দেশের গাছপালা বা প্রাণীর অদ্ভুত মিল দেখা যায়। ভেগেনার ( 9/65067 ) 
প্রমুখ বিজ্ঞানীর এদের ভূতত্ব, হিমবাহ্‌-বাহিত উপলখণ্ডের স্তর, উত্তিদ্‌ ও প্রাণীর 
জীবাশ্ম প্রভৃতির সাদৃশ্ত লক্ষ্য ক'রে অনুমান করেন যে, কারবনিফেরাস যুগে এর! 
একই ভূখণ্ডের অন্তভূক্ত ছিল, কিন্তু নানাপ্রন্থার প্রাকৃতিক কারণে তারা বিচ্ছিম 
হয়ে' পড়েছে, তারপর ধীরে ধীরে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। 

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ২* কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একসঙ্গে 
যুক্ত হয়ে একটি মাত্র মহাদেশের কৃষ্টি করেছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে প্যান্জিয়! 
( 21087: )। তখন অক্ট্রেলিয়। আযাপ্টাকটিকার (বা কুমেক-মহাদোশের ) সঙ্গে 
যুক্ত ছিল, আর ভারতের অবস্থান ছিল আফ্রিক। এবং স্যাপ্টার্কটিকার মাঝে। 

প্রায় ১৩২ কোটি বছর আগে, প্যান্জিয়। নিরক্ষবেক্মার ঠিক উপরেই পূর্ব পশ্চিম 
বরাবর অংস (5৪816) ধরে বিভক্ত হয়ে যায় । সেই সঙ্গে উ্ভর-আমেরিক ইউরোপ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, আর দক্ষিণ-আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আফ্রিক। থেকে । 
এদিকে ভারত উত্তরদিকে দ্রুত সরে যেতে থাকে, কিন্তু তখনও অস্ট্রেলিয় যুক্ত ছিল 
আযাণ্টাকটিকাঁর সঙ্গে । 


জীবের ক্রমবিকাশ ২২৯, 


ভারতীয় স্বীপপুপ্ত থেকে আরম্ত ক'রে এর বিস্তার ছিল বর্তমান স্পেন পর্যন্ত, আর 
এর ছু'পাশে ছিল দুই অতি-মহাদেশ--উত্তরে ছিল আঙ্গারাল্যাণ্ড (4108518-12100 ), 
আর দক্ষিণে ছিল গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড (00170%/2128-120 ) | সুদূর অতীতে: 
(অর্থাৎ সাড়ে তের থেকে সাতাশ কোটি বছর আগে) ভারত, মাদাগাস্কার,. 
আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া একটি অখণ্ড অতি-মহাদেশের অস্তভূক্তি 
ছিল, যার নাম দেওয়। হয়েছে গণ্ডোয়ানাল্যাগ্ড। 

টেঘিস সমুদ্রে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত পদার্থ বার গঠিত শিলারাশিই আজ থেকে, 
প্রায় ৩২ কোটি বছর আগে, গণ্ডোয়ান। ভূখণ্ডের চাপে, সমৃদ্র-তল থেকে উপরদিকে' 
উঠতে শুরু করে এবং প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগেই মোটামুটি ভাবে বর্তমান হিমালয়ের 
আকার ধারণ করে। 

পৃথিবীর মহাদেশগুলি যে, ক্রমাগত ভেমে চলেছে, তার শক্তির উৎস কী?. 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উভ্ভাপের 'প্রভাবেই ভাসমান মহাদেশগুলি. 
এভাবে সরে সরে যাচ্ছে | তবে বর্তমানে এই গতিবেগ অত্যান্ত মন্থর । 
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চিত্ত ১৪৯ । ভারতীয় হাভি। 
[ ইউ. এস্‌. আই এন-এর মৌসন্তে প্রাপ্ত |] 


“বুক জীবের ক্রমবিকাশ 


কারবনিফেরাঁস হিমযুগের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে । 
সেজন্ত দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন এবং প্রায় লুপ্ত উপজাতি গোগুদের নামাচুসারে 
এই অতিকায় ভূখণ্ডের নাম দেওয়। হয়েছে গণোয়ানাল্যাণ্ড ব। গণ্ডোয়ানা-মহাদেশ, 
আর ওই জাতীয় শিলার নাম দেওয়! হয়েছে গণ্ডোয়ানা-শিল]। 

কালক্রমে বিপুল প্রকারের 
ভূকম্পের প্রকোপ সেই অথগ্ডততাকে 
নান! খণ্ডে বিভক্ত ক'রে তাদের 
দুরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্ত 
'তাদের শিলা-গোত্রের পরিচয় 
'আঁজও পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। 
উল্লিখিত বিভিন্ন দেশ, ছ্বীপ ও 
মহাদেশের ভৌমদেহের উপাদান 
হয়ে এই জাতীয় শিল। আজও 
রয়েছে। আর তার মধ্যে পাওয়া 
গেছে, এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে, 
এএমন সব জীবাশ, যাদের মধ্যে বেশ 
সাদৃশ্ট খুজে পাওয়া ঘায়। যেমন, 
গণ্ডোয়ানা-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হ'ল প্লসপটেরিস (31988071508) চিত্র ১৫*। আফ্রিকার জিরাফ । 
নামক জীবাশ্স-উত্ভিদের (অর্থাৎ, দক্ষিণগণ্ডোয়ানা-উত্ভিদকুলের ) আবির্ভাব । সে- 
যুগের ছিমবাহ পরিস্থিতি বজায় ছিল প্রায় এক কোটি বছর ধরে। তারপর অবস্থা 
ক্রমশঃ অন্কূল হতে থাকে, এবং তার ফলে গ্রসপ্‌টেরিস উত্ভিদ্কুল ব্যাপকভাবে 
বিস্তার লাভ করে। ধীরে ধীরে অবস্থা ক্রমশ: প্রতিকূল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ জলবায়ু 
ক্রমশঃ মরুভূমির মতো হয়ে ওঠে । ফলে, এজাতীয় উদ্ভিদের সমুহ বিনাশ ঘটে। 
সেই সময়কার উষ্ণ এবং আর আবহাওয়ায় টিলোফাইলাম (11010179118) ), 
অথব1 উত্তর-গণ্ডোয়্ানা-উত্ভিদ্কুলের, বিকাশ ঘটে। তারপর ক্রমশঃ দেখা দেয় 
সমসাময়িক কালের মতে। উত্ভিদকুল। এসবেরই স্বতিচিহ অঙ্কিত হয়ে আছে 
গণ্ডোয়ানা-শিলার বুকে । 

বিজ্ঞানীর মনে করেন, হিমাচল প্রদেশ এবং হুরিয়ানার উত্তবাঞ্চল নিয়ে বিদ্ত 
শিবালিক পাথরের দেশে যুগ্ন যুগ ধরে আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । 
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জীবের ক্রমবিকাশ ২২৩ 
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পা 


চিত্র ১৫১। বর্তমানে ভারতে জির।ফ নেই, একথা ঠিক। তবে ভ।রতের শিলালক পর্বতের 
শিল্লাস্তরে (91581110993) জিরাফের মতো প্রাণীর জীবাশ প।ওয়া গেছে । এর নাম দেওয় 
হয়েছে শিবথেরিয়।ম (91591176110) 1 এ থেকেই বে।ঝ] যায় যে, আদর অহাতে 
ভারতেও জিরাফের মতো প্র।ন৷ ছিল । 
কারণ, প্রায় সাত কোটি বছর আগেও হিমালয়ের উচ্চত1 ছিল অনেক কম। তাই 
সেখানে জলীয় বাম্পের আনাগোন। ছিল অনেক কম। কিন্তু হিম!লয় ক্রমশঃ, 
আকাশের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে । তাই সেখানে আর্দ্রতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, 
আর সেই লঙ্গে উষ্ণতাও। এর ফলে এইসব অঞ্চল ক্রমশঃ এক-একটি গভীর বনে 
ছেয়ে ঘায়। তখন সেখানে ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটে নানা রকম প্রাণীর | 
ভারত-ভূমিতেও ঘে একদ। অতিকায় ডাইনোধরব। খিরাজ ক*রত, তার অনেক 
প্রমাণ এদেশের বিজ্ঞানীর পেয়েছেন। এমন কি আদি-পাখির জীবাশ্মও সম্প্রতি 
“আবিষ্কৃত হয়েছে । 
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আর একটি কথা। বর্তমানে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকাতেই মিংহ, 
হাতি ও গণ্ডার পায় যায়, ষদিও তাদের আারুতি ও প্ররূতিতে কিছু কিছু পার্থক্য 
লক্ষ্য কর। ধায়। আবার এই ছু'দেশে প্রায় একই জাতীয় বানর পাওয়া যায় । 
আফ্রিকার আর একটি বিশিষ্ট প্রাণী হ'ল জিরাঁফ। বর্তমানে ভারতবর্ষের কোথাও 
জিরাফ পাঁওয়৷ যায় না, একথা সত্যি। কিন্তু দ্র অতীতের শিবালিক পর্বতের 
শিরান্তরে (515/2110 19০9) জিরাফের মতো। প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া! গেছে। 
এর নাম দেওয়! হয়েছে শিবথেরিয়াম (91586155110) )1। এ থেকেই বোঝা যায় 
যে, স্থদূর অতীতে ভারতেও জিরাফের মতে! প্রাণী ছিল। 

নানারূপ গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীর1 এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, এই ছুটি. 
দেশ (ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা) সুদূর অতীতে সংযুক্ত ছিল। কিন্ত প্রারুৃতিক 
বিপর্ষয়ের ফলে দু'টি দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের মাঝে স্থষ্টি হয়েছে বিরাট আরব 
লাগর। তাই এ ছু'টি দেশের প্রাণিকুলে আজও এরকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাঁয়। 
বিজ্ঞানীদের কাছে এ-জাতীয় প্রমাণ আরও অনেক আছে । 


ওঙকবিংশ পরিচ্ছেষ 
জারালো সুজঙসসম্তুহ 
কতকগুলি প্রাণী আজও পাওয়? যায়, যেগুলি অভিব্যক্তিবাদ প্রমাণ করার জন্তাই 
ঘেন আজও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। সুদুর অতীতে প্ররুতির কারখানায় যে-সব 

পরীক্ষাঁনিরধক্ষ। হয়েছিল, এগুলি যেন তাদেরই এক-একটি জীবন্ত নিদর্শন । 

আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে একপ্রকার ক্রুস্টেসিয়ানের ( বা, কবচীর ) সন্ধান পাওয়া 

গেছে, এব নাম হাচিন্‌- | টিনিলিন 
সনি য়েলা, (119101017- 
9০1919112) । এর দৈর্ঘ্য মাত্র 
স্ট ইঞ্চি। অতীতের লুপ্ত 
ক্রুস্টেসিয়ানদের এবং 
বর্তমানকালের চিংড়ি- 
জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে 
একটি হারানে; স্থত্রের 
(78155110117 সন্ধান 


এর! দিয়েছে । বিজ্ঞানীদের 

মতে, এটি সমকালীন চিংড়ি, চির ১৯) প্র।চীনতম ক্ুটেসিয়।ন বা কবচী। এর নান হাচিম্‌- 
দ্নিয়েলা | লমক।লীন চিংড়ি, কাকড়া গডতি এবং তারের প্রাট'ন 

গল্দা-চিংড়ি, কাঁকড়া এবং পূর্-পুর ধ্দের মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী বালে এটি 


তাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ- বিবেচিত হয়েছে । 
দের মধ্যে একটি মংযোগকারী প্রাণী বলে বিবেচিত হয়েছে । 

১৯৩৮ সালের কথা। দক্ষিণ-আফ্রিকার উপকূলে এক জেলের জালে একটি 
বিরাট মাছ ধরা পড়ল। মাটি লম্বার ছিল পীঁচ ফুট, ওজন এক হন্দর। এরকম 
অদ্ভূত মাছ ইতিপূর্বে আর কেউ কখনও দেখেনি । বিজ্ঞানীর! এর নাম দিয়েছেন 
“সিলাকান্ত' (00918029011) )। তারা মনে করেন, এই পৃথিবীতে এরূপ প্রাণীর 
প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে, কিন্ত আজও তার আকুতি 
এবং প্রন্কতি প্রায় অপরিবন্তিত বয়ে গেছে । এজন্য বিজ্ঞানীরা এরূপ নঘুনার নাম 
দিয়েছেন ৭1.15108 1095511%, অর্থাৎ জীবন্ত জীবাশ্ম । ব্যাপক অহুসন্ধানের ফলে এপ 
মাছের আরও কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেগুলি সংরক্ষিত 
ক'রে রাখ। হয়েছে বিভিন্ন দেশের ধাতুথবে 1. 

সিলাকাস্থ দেখতে লত্যি খুবই অদ্ভুত। বর্তমান কাঁলের মাছের সঙ্গে এর বড় 

১৫ 








২২৬ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ১৫৩। িলাকান্থ--বিজ্ঞ।নীর! এর নাম দিয়েছেন জীবস্ত জীবাশ্৷। কারণ, এর আবির্ভাব হয়েছিল 
প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগেঃ কিন্তু আজও তাঁর আকৃতি এবং প্রকৃতি গ্রায় অবিকৃত ররেছে। এর 
বুকের কাছে যে চারট পাখন। দেখা যায়, সেগুলি ডাঙ্গর প্রাণীদের চারটি পায়ের কথাই ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। এখন অনেকেই বিশ্বাস করেন ষে) অতীতের এরূপ একটি প্রাণী থেকেই উভচরের উদ্ভব হয়েছিল । 
বেশী মিল নেই। সবচেয়ে অদ্ভূত হচ্ছে এর পাখনাগুলি। সাধারণ মাছের পাখন। 
তার শরীর থেকে সোজ! বেরিয়ে এসেছে, কিন্ত সিলাকান্থের পাখনাগুলি রয়েছে 
শরীর থেকে বেরোনে! উচু টিবির মতো! এক-একটি মাংলপিপ্ডের উপর। আর এই 
ংসপিপ্ডের ভিতরে আছে বেশ শক্ত হাড়। সাধারণ মাছের পিঠের উপরে 
একটিমাত্র পাখন। থাকে, কিন্তু এর পিঠের উপরে পাখন। আছে ছ”টি। তাছাড়া! এর 
বুকের কাছে যে চারটি পাখন। দেখা যায়, সেগুলি ভাজার প্রাণীদের চারটি পায়ের 
কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। কানকোর কাছে অবস্থিত বক্ষ পাখন ছুপটির মধ্যে এষন 
তিনটি হাড় পাওয়া গেছে, ঘার সঙ্গে মানুষের হাতের তিনখানি হাড়ের সাদৃস্ত আছে, 
এগুলি হু'ল প্রগণ্ডাস্থি 
( 82876109)১ বহিঃ 
প্রকোষ্ঠাস্থি (7২5৫1- 
03) এবং অন্তঃপ্রকো- 
ষাস্থি (00179) 


বিজ্ঞানীদের ধারণা, 
চিত্র ১৫৪। প্র্যাটিপান বা! হংসচু এরাই সম্ভবতঃ জল 


থেকে ভাঙ্গার দিকে প্রথম অভিযান চালিয়েছিল। আর অতীতের এরূপ কোনো 
একটি প্রাণী থেকেই উভচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই প্রাণীটি যেন মাছ এবং 
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উভচর প্রাণীর মধ্যে সংধোগ এনে দিয়েছে । মনে হয়ঃ এ থেকেই 'একটি ছারানে! 
সুত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। 

এই প্ররঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্র্যাটিপাসের (21869058 ) বা হংসচঞ্চুর কথাও বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখধোগ্য। এর! সরীশ্থপের মতই ডিম পাড়ে। কিন্ত ভিম ফুটেষে 
বাচ্চ। বেরোয়, তা আবাঁর মায়ের স্তস্ত পান ক'রেই ঝড় হয়। ভাই বিজ্ঞানীর) মনে 
করেস, এর। হ'ল সরীম্থপ ও স্তন্তপায়ীর মাঝামাঝি অবস্থার একটি প্রাণী । 


অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ও 
এক বিচিত্র গ্রাণী। এর বাচ্চাটি 
যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে খুবই 
ছোট এঘং অত্যন্ত অসহায় । 
কিন্ত প্রকৃতির কী বিচিত্র 
ব্যবস্থা! এই অসহায় ছোট্ট 
বাচ্চাটি (মায়ের সহায়তায় ) 
কোন প্রকারে গিয়ে মায়ের 
পেটের কাছে অবস্থিত একটি 
থলির মধো প্রবেশ ক'রে 
সেখানেই আশ্রয় নেয়। ওই 
বাচ্চাটি সেখানে থেকেই মায়ের 
দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে, 
যতদিন না ম্বাধীনভাবে জীবন 
যাপন করার উপযোগী হয়। 
এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে 
অন্কগর্ভ প্রাণী (14819010191) । ৭* 
আর একপ্রকার অস্কগর্ভ প্রাণী 
হ'ল অপোসাম (929588হ)। 
তবে এখন এটি পাওয়। যায় 
শুধু দক্ষিণআমেরিকায়। এ 
দেখতে অনেকটা ইছুরের 
মতো । এর। গাছে চড়তে 
পারে, এবং সাধারণতঃ গাছে 
বাপ বানিয়ে সেখানেই বাস 
চিপ্র »৫। অষ্ট্রেলি়।র অন্কগর্ভ পাণী- ক্াঙজার় | করে। 


এই পৃথিবীতে এইরকম বিচিত্র প্রাণী আরও অনেক আছে। 








1 জন্মকাঁলে একটি ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার দৈর্ঘ্য হয় মাত্র এক ইঞি, ধা তারও কম, আর ওজন, হয় 
সায়ের গজলের তিন হাজার ভাগের একভাগ মাজে । 





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


আভিব্যন্তি অল্পে আধুনিক গারণা 


অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণ। ঃ 

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ কি শুধুই কল্পনা-বিলাস? তা নয়। এর সমর্থনে 
এত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়। গেল যে, এই মতবাদ গ্রহণ করতে কারও মনে 
আর কোনও দ্বিধা রইল ন]। 

তবে লামার্কের মতবাদের মতো! ডারউইনের মতবাদের৪ সবচেয়ে ছুর্বল অংশ 
হল এই যে, এক্সপ পরিবর্তন কিভাবে এবং কেন হয়, তার কে!ন সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায় নাঁ। ডারউইন প্রথম দিকে বংশগতি দ্বারা অজিত 
ধর্মের প্রচলন সম্পর্কে লামার্কের মতবাদ গ্রহণ করেন নি। কিন্ত পরুবতীকালে, 
আর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পেয়ে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে 
তা গ্রহণ করেন। 

হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হিউগো দ্য ভ্রীস্‌ সর্বপ্রথম এ বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন 
করেন। ১৯১ লালে ইনোথের। (09000)618 ) তথা “ইভনিং প্রিমরোজ' 
(65910105 7১110010959 ) নামক উত্ভিদ্‌ সম্পকে গবেষণ। 
ক'রে তিনি পরিব্যক্তিবাদ '( 11806201092. 01,5০1 ) ব। 
“'আকন্মিক ভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব" নামক মতবাদ 
প্রচার করেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ 
উভভিদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি অনাধারণ বা নতুন 
বৈশিষ্ট্যযুক্ত উত্ভিদের উদ্ভব হতে পারে । একবপ উত্তিদদকে 
মিউটযাণ্ট (40800) বল। হয় । এই পরিবর্তন আকম্মিক 





চিত্র ১৫৩। হিউগে! ্ 
থয ত্রীস্‌ ভাবে আসে, এবং অনেক সময় এই পরিবর্তন এমন বড় 


রকমের হয় ষে, এর ফলে নতুন প্রজাতির উত্তব ঘটে। দ্য ভ্রীনের মতে, যে 
কোন টবশিষ্ট্যেরই পরিব্যক্তি হতে পারে, এবং এই পরিব্যক্তিই হ'ল অভিব্যক্তির 
প্রধান কারণ। বর্তমানে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জিন (9629)-এর, বা বংশাণুস্থিত 
ভিৎ এন, এ. (0, বৈ. &-)-এর, সজ্জান্ধমে ঘেকোন আবন্মিক স্থায়ী, বিংব! 
অস্থায়ী, পরিবর্তনকেই পরিব্যক্তি (218096100 ) বলা হয়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২২৯ 


গত পঞ্চাশ বছরে প্রজনবিদ্ার (বা, বংশাণুবিষ্ভার ) (0606608 ) প্রস্ভৃত 
উন্নতি হয়েছে। এর ফলে ডারউইনের মতবাদের এই ছূর্বলত1 অনেকাঁংশে দুর 
হয়েছে, এবং প্রকারণ ও নতুন প্রজাতির উত্তৰ সম্পর্কে অনেক জটিল রহস্যের 
সমাধান এখন হয়ে গেছে বল! যায়। 

এখন বিজ্ঞানীরা বলেন, আসল রহশ্য লুকিয়ে আছে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত 
জিনের (বা, বংশাণুর ) মধ্যে । বংশ-বিস্তারের সময় এই জিন (বা, বংশাণু)-গুলি 
নতুন ভাবে সঙ্জিত হয়, এবং তার ফলেই এরূপ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 
নিয়লিখিত কয়েকটি উপায়ে এরূপ হতে পারে ১ 

(1) বংশ-বিস্তারের সময় শ্বজাতীয় ক্রোমোসোমের কোন কোন অংশ (অর্থাৎ 
জিন, বা, বংশাণু), দলত্যাগ করে এবং অন্য জিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন দল 
গঠন করে (010551175 ০৪]. )। 

(1) মাইওসিস পদ্ধতিতে কোষ- 
বিভাজন কালে, অনেক সময় স্বজাতীয় 
ক্রোমোসোমগুলি এলোমেলে। ভাবে 
মিলিত হয়। এর ফলেও পরিবর্তন 
সুচিত হয়। ষু 

(11) অনেক সময় বিভিন্ন রকম 

ংখগত ধর্মসম্পন্ন পুং ও স্ত্রীজননকোষ 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এর শু 
নাম বহিঃপ্রজনন (00৮01561118) | চিত্র ১৫৭ | প্েমেনোমের কোন কোন অখ 
_ চি  অর্গাৎ। জিন্‌) ধলতাগ করে এবং অন্য জিনের 
এব কলেও বংশগত ধর্মের পরিবর্তন হয়। সংকর গিলিত হয়ে নতুন দল ( অর্থাৎ, ক্রোযোসোস ) 

(৮) নানারূপ প্রাকাতিক কারণে গঠন করে (01055108 ০৬০1) | 
(যেমন- মহাজাগতিক রশ্ির ক্রিয়ায় ) হঠাৎ হয়তো ক্রোমোসোমের, তথ। বংশাণুর, 
প্রকৃতি বদলে যায় । এটাই মিউটেশন ( 14908101) ) ব1 পরিব্যক্তির একটি প্রধান 
কারণ। তাঁর কারণ, এরই ফলে হুঠাৎ একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘট। খুবই 
স্বাভাবিক, ত। সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক । 

এইসব কারণে প্রতে]ক প্রজন্মেই কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবন! 
থাকে । কিন্তু এর ফলেই যে নতুন প্রজাতির উত্তব স্থনিশ্চিত হবে-_ এমন কথ 
বল! যায় না। এন্সপ পরিবর্তন যখন এমন অধিক সংখ্যক জীবের মধ্যে সাধিত হয় 
ষে, প্রজননের দিক দিয়ে তার! ত্বতম্্র হয়ে ওঠে, একমাত্র তখনই বল। যায়, নতুন 





কও জীবের ক্লমবিকাশ 


প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তি যে একটি মাত্র জীবের মধ্যে না হয়ে বহুর 
মধ্যে হওয়ার দরকার, এই উপলদ্ধিই হুল আধুনিক মতবাদের প্রান বৈশিষ্ট্য । 
বর্তমানে জীবজগতে সংগ্রাম (96£88816 ) বলতে বোঝা ক, বিভিন্ন 'পরিবতিত 'বূপ 
বা প্রকারণ ( %811810 )-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং উিপযোগিত। ( 5100685 ) 
বলতে বোঝায়, নিক্নলিখিত কয়েকটি বিষয় £- 

() অভিযোজন (4১5198851০7 )-_যে-সব জীব জীবন ধারণের :নতুন 
অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে, তারাই পূর্ণ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে 
পারে, এবং বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয় । আর জীবের যে-সব গুণ বেঁচে থাকার 
স্থযোগ বৃদ্ধি করে, সেগুলিই অভিযোজনে সহায়ত] করে । 

(11) সঙ্গী নির্বাচন্দ (55স05] 961508107 )-_-একটি জীবকে উপযুক্ত বলা 
হবে তখনই যখন সে সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম হবে। এজন্যে জীব-জগতে 
সঙ্গী ( অথবা, সঙ্গিনী ) নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। 

(111) পিতা-মাতার যতু (757517651 051৬ )-সব রকম অভিযোজনই 
অর্থহীন হয়ে যাবে, দি সন্তান বয়ঃপ্রাঞ্চ হওয়ার আগেই মরে যায়। এজন্যে 
নিয়শ্রেণীর অনেক প্রাণীর বেলায়ই দেখা যায়, জীব-দম্পতি শত-সহঅ সস্ভান-সম্ততির 
জন্ম দেয়। তাদের অধিকাংশই হুয়তে। মরে যায়। কিন্ত তার পরও ষতগুলি 
বেঁচে থাকে তাই যথেষ্ট, এবং তার ফলেই ওই জীবের বংশ-বিস্তার সুনিশ্চিত হয়। 
এসব ক্ষেত্রে পিতামাতার যত্বের খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ষে-সব প্রাণীর 
অল্প কয়েকটি ভিম কিংব। সন্তান হয়, সে-সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সেই সব ডিম বা 
সস্তানের সুরক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ব নেয়। একেই জনিতৃ-যত্ব (78161018] ০৪16) 
বলাহয়। এর ফলে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার, কিংব বাচ্চা হলে তার বেঁচে 
থাকার, সম্ভাবন৷ বুদ্ধি পায়। এসব ক্ষেত্রে পিতামাতা অনেক সময় নিজেদের 
জীবন বিপন্ন ক'রেও সন্তানকে রক্ষা! করার চেষ্টা করে। 

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিক্ষার বোঝ! যাবে। যেমন, স্ত্রী-চিংড়ি 
তাঁর ডিমগুলিকে উদর-সংলগ্ন পাগুলির মধ্যে আটকে রাখে । স্ত্রী-মাকড়সা তার 
ভ্রণগুলিকে একটি গুটির মধ্যে (0০০০০ ) রেখে, ত। সবসময় পাহারা দেয়, অথবা 
তা বুকে আটকে বয়ে বেড়ায় । এক রকম মাছ তার ভিমগুলিকে মুখ-গহ্বরের মধ্যে 
রেখে দেয়, যাতে সেগুলি আর কারও পেটে না যায়। পুরুষ ধাত্রী-ব্যাঙ (4458 
০63£2/7402%9 ) স্ত্রী- ব্যাঙের কাছ থেকে ডিমগুলি সংগ্রহ ক'রে নিজের ছু'পায়ের 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৩৫ 


ছিল তা নির্ধারণ করে না, নির্ধারণ 
করে তার পরিণতি কি হ'ল 
তাই। অর্থাৎ, অবস্থা প্রতিকূল 
হলেও জীবন-সংগ্রামে ধে টিকে 
থাকতে পারে, সেই উপযুক্ত । 


চিত্র ১৬৫| একটি বিড়াল এবং তার 
তিনটি বাচ্চা। 









ও (৪৪০৫ 
হু ্র ২৯, ঠা 
শসা টি ৷ পু 
॥ | পি 





চিত্র ১৬৬ | ম/বিডাল তার বাচ্চাদের আহার যোগাঞস এবং জাপদে-বিপদে তাদের রক্ষা! করে। 
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কিভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয় ? 

গ্যালাপাগোস ঘীপপুঞ্ধের নানাপ্রকার ফিন্চ বা তুতি পাখি (17088 ) 
ডারউইনের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল, এবং এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য 
তিনি রেখে গেছেন । ডারউইন এখানে এসে দেখলেন, কতকগুলি পাখি তাদের 
পূর্ব-পুরুষদ্দের মতে শশ্তথাদক রয়ে গেছে, কতকগুলির প্রধান খান্ভ ছোট ছোট 
পোকামাকড, কতকগুলি ফণিমনস1 (0০৪০£85)-কেই প্রধান খাগ্চ হিসেবে বেছে 
নিয়েছে, আবার কতকগুলির ্বভাব হয়েছে ঠিক কাঠঠোকরার যতো।। সেই 
অন্থ্ষায়ী প্রত্যেকেরই চঞ্চুর বা ঠোঁটের গড়ন বদলে গেছে । নেই স্বীপে ছোট ছোট 
পাথিদের উপযোগী ঘত রকম খাস্য পাওয়! সম্ভব, তাদের উপর নির্ভর ক'রে, বিভিন্ন 
গোঠীতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে বিবর্তনের মাধ্যমে তাঁদের এরপ 
বিকিরণ ( ,৪৫18100.) ঘটেছে । অভিব্যক্তি সম্পকিত আধুনিক মতবাদের 
সাহাধ্য নিয়ে এখন আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি, কিভাবে এসব নতুন 
প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল । 

() এসব ফিন্চের আমি-পুরুষ হয়তে। ঝড়ের তাড়নায় দক্ষিণআমোরকার 
স্থল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দ্বীপপুঞ্জে এসে পড়েছিল। এর! ফলের বীজ 
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চিজ ১9৫1 . গ্কারণের আরও এক্টি উদ্ধাহরথ। খাল্ঠাভ্যাসের. উপর নির্ভর ক'রে, একই পূর্ব-পুরুয় 
থেকে, নানাপ্রকান্স পাখির উদ্ভব হয়েছে । এদের দীর্খ চঞ্চ ব1! ঠোট কাঠ-ঠোকরাদের মতে] পোকা 
ধরার জন্কে, জধব| ফুল থেকে মধু আহঙসণ করার উদ্দেন্টেঃ ব্যবজৃত হয়। 
1. 422/7112791885 1807285 200715, 
2. 776777858217885 0/115077, 
3 176771877175$ 06501271485, 


অথবা শশ্ত খেয়ে জীবন ধারথ করত । অন্ত কোন ছোট পাখি না থাকাক্স, এখানে 
এরা অন্ত কোন প্রকার পাখির বা শক্রর সঙ্গে প্রতিঘোগিতার সন্দুখীন হয় নি। 

() এখানকার পরিবেশ ভিন্ম হলেও যার! এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
বেঁচে রইলো, তার] ক্রমাগত বংশ-বিস্তার করতে লাগল, এবং কালক্রমে অনেক 
পরিবতিত রূপের (বা, প্রকারণের ) ফিন্চপাখির আবির্ভাৰ ঘটলে! । কোনরূপ 
গ্রতিযোগিতা না থাকায়, তাদের অধিকাংশই পূর্ণ বয়স পর্ধস্ত বেঁচে থাকে এবং 
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বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের কতকগুলি আবার প্রয়োজনের তাগিদে 
'অন্তরকম খাগ্তাভ্যাস সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে । 

(10) যেহেতু সেখানে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সেহেতু কতকগুলি পরিবন্তিত 
রূপ (বা, প্রকারণ ) পৃথক হয়ে যায় (18918650 )। বিবর্তনের আর একটি উল্লেখ- 
ঘোগ্য কারণ হ'ল অন্তরণ (56875886100 ) । সুতরাং, এই কারণে একই দ্বীপে 
বসবাসকারী নিকটবর্তা পাখিদের মধ্যেই শুধু প্রজনন হতে থাকে, এবং এরূপ অস্তঃ- 
প্রজননের (110916৩0116 ) ফলে, বহু সংখ্যক পাখির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধর্মের 
বিকাশ ঘটতে থাকে । এইভাবে মূল প্রজাতি থেকে, কিংব। অন্ত দ্বীপে অবস্থিত 
প্রজাতি থেকে, তার! পৃথক হয়ে যায়। 

(1%) এরূপ ছু'রকম পাখি পরম্পরের কাছাকাছি এলেও; কিংবা কাছাকাছি 
থাকলেও, তার! পরস্পরের সঙে মিলিত হয় না, এবং বংশ-বিস্তার করে ন1। 
তার প্রধান কারণ একে অন্তের মধ্যে ফৌন-আবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না। 

(%) পরিশেষে খাস্ঠ, আশ্রয় প্রভৃতির জন্তে প্রক্িষোগিতাঁর ফলে তাদের নান। 
রকম গুণ বা ধর্মের মধ্যে ক্রমশ আরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে থাকে, এব 
এইভাবে কালক্রমে নান। প্রজাতির (9০৩০)৩৪ ) ফিন্চের আবির্ভাব ঘটে । 

অভিব্যক্তিবাদ অনুধাবন করার ব্যাপারে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নান! প্রজাছির 
ফিন্চ পাখি একটি প্রকৃ্ উদাহরণ ব'লে পরিগণিত হয়। 


ষষ্ঠ পর্ব 
জীবের ক্রমাবিকাশ 





জয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
জীব এলো কোথা থেকে ? 
এই ধরণীর বুকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র অহরহ কত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
বৃক্ষ-লতা, তৃণগুল্ম কত রকমে তাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছে--এসবের হিসেব 
কে রাখে! বিশ্বভরা এই ঘে প্রাণের স্পন্দন, এর মূলে কি আছে? এই প্রশ্থের 
উত্তরই বা কে দিতে পারে ! 
গাছপালা, গরু-ঘোড়। প্রভৃতি প্রাণবন্ত ব1 সজীব পদার্থ। আর মাটি, পাথর, 
সোনা রূপা, লোহ। প্রভৃতি প্রাণহীন বা জড়-পদার্থ। জীবের বৈশিষ্ট্য কি? জীবের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, খাদ্য গ্রহণ এবং তারই সাহায্যে দেহের পুসাধন, আকারে 
বৃদ্ধি পাওয়া, শ্বাসকার্, বংশ-বিষ্তার এবং উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা। এছাড়া 
জীবের জন্স ও মৃত্যুর কথা৷ সহজেই জানা ঘায়। কিন্তু জড়-পদার্থের এসব বৈশিষ্ট্য 
নেই। তাছাড়া এসবের জন্ম ও মৃত্যুর কথা কিছুই বোঝা যায় না। 
এখন প্রশ্ন-_-জীবদেছে এমন কি আছে, যার শক্তি এমন বিদ্বয়কর, এমন মহত্বর ? 
জীব-ৃতির রহমত সম্পর্কে জান লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমেই জীবনধারণের 
মূল তবগুলি ভাল করে জানতে হবে। এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হুবে 
-_এই পৃথিবীতে যখন কোনও জীবই ছিল না, তখন চারদিকে ছিল নানা প্রকার 
রাসাম্মনিক পদার্থ। আবার ভারও আগে, যখন এসব রাসায়নিক পদার্থেরও কাটি 
হয় নি, তখন চারদিকে ব্যাণ্ড ক'রে ছিল নানা রকম পরমাণু । কাজেই একথা মেনে 
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নিতে হয় যে, বিডিষ্ন রকম পরমাণুর সমাবেশে প্রথমে ঠৈক্ষী হয়েছে নানা প্রকার 
রাসায়নিক পদার্থের অথু+ পরে তাদেরই বিচিআ লমাবেশে হঠাৎ একদিন তৈরী 
হয়েছে নির্দিষ্ট আকার-বিশিষ্ট এক প্রকার জিনিস, অর্থাৎ পৃথিবীর আদিমতম জীব- 
কোষ। বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত জানেন যে, এক বা একাধিক জীব-কোষের 
লমহয়েই গঠিত হয়েছে এই পৃথিবীর এক-একটি জীবের দেহ। 

জীবের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাঁর ফলে জড়-পদার্থ এবং সজীব পদার্থের মধ্যে 
এমন পার্থক্য সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের ভাবিত করেছে বহুকাল 
ধরেই। আর এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্তে যুগ যুগ ধরে কত শত বিজ্ঞানী যে কঠোর 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার হিসেব করাই কঠিন । আজ পর্যস্ত যে তারা 
এই জটিল প্রশ্নের জট ছাড়াতে পেরেছেন, তা বলা ধায় না। তবে তাদের এই 
লাধন1 যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথাও বলা যায় ন।। তাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধাস্ত- 
গুলির সঙ্গে কিছুটা কল্পনার রং মিশিয়ে জড়-পদার্থ থেকে সজীব পদার্থের সষ্টি সম্পর্কে 
একটি নির্ভরযোগ্য ছবি গড়ে তোল। সম্ভব হয়। 

আমাদের জীবনের ইতিহাস বলতে গেলে রসায়নের প্রক্রিয়াতেই লিপিবছ 
হয়েছে; অর্থাৎ আমাদের প্রাণ ধারণের জন্তে অপরি হার্য প্রক্রিয়াগুলি সবই প্ররুত- 
পক্ষে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই 
প্রাণের মূল তত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদের রসায়নের 
এই ভাষ! শেখা দরকার, এই ভাষায় পারদর্শা হওয়া দরকার । 
আদিম পৃথিবী ঃ 

প্রায় চারশ' কোটি বছর আগেকার কথা--জলস্ত হূর্ধদেহ থেকে খানিকট| অংশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রমে তাই থেকে ত্য হয় এই পৃথিবীর । স্ততরাং স্ষ্ির 
আদিতে পৃথিবীও সর্ষের মতই জলস্ত বাণ্পের গোলক ছিল। 

কুর্ধদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পৃথিবী একটি গ্রহরূপে নিজ কক্ষপথে স্থধের 
চারিদিকে ঘুরতে থাকে । জলন্ত পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হতে থাকে । 
সেই সঙ্গে যে-সব উপাদান ভারি (যেমন--লোহা, নিকেল ইত্যাদি ) সেগুলি কেন্দ্রে 
গিয়ে জম হ'ল, অপেক্ষাকৃত হাল্কা উপাদানগুলি (যেমন--সিলিকনঃ আ্যালুমিনিয়াম 
ইত্যাদি) রইলে! মাঝখানে, আর লবচেয়ে হাল্কা উপাদানগুলি (ষেমন--হাইদ্রোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) গঠন ক'রল সবচেয়ে বাইরের স্তরটি। এইভাবে 
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বিভিন্ন উপাদান, তাদের ঘনত্ব বা ওজন অঙ্জয়ায়ী, তরে ত্যরে বিস্ত্ত হয়ে পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্তর গড়ে তুললো । 

প্রথম দিকে পৃথিবী এতে। উত্তপ্ত ছিল থে, পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে রিভিন্ন অণু গঠন করতে পারত ন1। কারণ, পরমাণুগুলির মধ্যে রাঁধায়নিক 
নংঘোগ হলেও তখনকার পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপে তার! আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ 
হয়ে যেত। ক্রমে পৃথিবী অনেকটা! শীতল হ'ল; তাই তখন বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে 
স্থাক়্ী রাসায়নিক সংযোগ সম্ভব হ'ল। তার ফলে নানারপ পরমাণুর সংযোগে তৈরী 
হতে লাগল নানাশ্রকার অণু। এই ভাবে পৃথিবী থেকে মুক্ত পরমাণুগুলি ক্রমশঃ 
অপসারিত হতে লাগল, আর তাদের স্থান অধিকার করতে লাগল নানাগ্রকার 
নবগঠিত অণু। সেই থেকে জীব-স্থপ্টীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় স্থচিত হ'ল | 
স্প্ির প্রথম অধ্যায় 2 

অনুমান কর! হয়, স্থপ্টির প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর আবহমগ্ুলে হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের পরমাণু প্রচুর পরিমাণে ছিল। পৃথিবী শীতল 
হলে এই নব বিবিধ পরমাণুর বিচিত্র সম্নিবেশে বিবিধ পদার্থের অণু গঠিত হ'ল। 
হাইড্রোজেনের ছু'টি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় জলের 
জণু (ন্রি50) গঠিত হ'ল। হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণু নাইট্রোজেনের একটি 
পরমাথু সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরী হু'ল আযমোনিয়ার অণু (িচত)। আর হাই- 
ভ্রোজেনের চারটি পরমাণু কার্বনের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরী হ'ল 
মিখেনের অণু (0০734 )। এভাবে প্রথম দিকে এই তিনটি গ্যাসই ক্রমাগত স্যরি 
হতে থাকল। বিজ্ঞানীর মনে করেন, হষ্টির প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর আবহুমণডলে 
এই তিনটি গ্যাসই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছিল। এই অনুমান যে ভূল তা! বল৷ 
যায় না, যখন বৃহম্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহের আবহমগলেও এই গ্যাসগুলি প্রচুর 
পরিমাণে আছে বলে জান! গেছে । 

সেই সময় বর্ষ থেকে আলো, তাপ, অতিবেগুনী-রশ্শি প্রভৃতি পৃথিবীর উপর প্রচুর 
পরিমাণে বস্ধিত হ'ত। সম্ভবতঃ হুর্ষের এই শক্তিই জল, আমোনিয়া ও মিথেন অণু 
গঠনে সাহাধ্য করেছিল। তাছাড়। আগের চেয়ে শীতল হলেও পৃথিবী তখনও এতে! 
উত্তপ্ত ছিল যে, সেই তাপমাত্রায় এই সব অণুর গঠন সম্ভবপর ছিল। অথচ সেই 
উত্তাপ এমন প্রচণ্ড ছিল না, যাতে নবগঠিত অপুগুলি ছিন্সভিন্ন হয়ে গুনরাগ পরমাণুতে 
পরিখত হতে পারে। 


পৃথিবী ক্রমাগত শীতল এবং ঘনীদ্ভৃত হচ্ছিল । এভাবে ঠান্ডা হতে: হতে ক্রমে 
তা একটি তরল পদার্থের গোলকে পরিণত হ'ল । তখন ভাঁর উপাদানগুলির মধ্যে 
যেগুলি অপেক্ষাকত ভারি, সেগুলি কেন্দ্রে গিয়ে জম হ'ল, আর হাল্কা পদার্থ গলি 
উপরে ভেসে উঠল। পৃথিবীর ঠাণ্ড। হওয়ার বিরাম নেই । শেষে উপরের হাল্কা 
তরল পদার্থ গুলি ঠাণ্ডা! হয়ে জমাট বাধলো। এবং একট] পুরু কঠিন আবরণ তৈরি 
ক'রল। এরই নাম ভূত্বক। একট কাচের পাত্রে খানিকটা মোম গালিয়ে ঠা্া 
হতে দিলে দেখা ধাবে---উপরে শক্ত একটা সর পড়েছে । একট ছুরির ফল! দিয়ে 
আঘাত করলে দেখা যাবে, বাইরেটা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হলেও ভিতরটা তখনও বেশ 
গরম ও নরম আছে। পৃথিবীর তখন সেই অবস্থা । 

একট] কমলালেবু কয়েক দিন ঘরে রেখে দিলে দেখা যাবে, তা ক্রমে শুকিয়ে 
যাচ্ছে, আর বাইরের খোসাট। কুঁচকে উচু-নীচু হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 
পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'ল। তখন ভিতরের পদার্থগুলির আয়তন কমে গেল। আর তাতে 
বাইরের আবরণট কুঁচকে উচু-নীচু হয়ে গেল। আবার কোথাও হয়তে। ভূত্বকের 
বিরাট অংশ চাপ ধরে নীচে বলে গেল। এর ফলে কোথাও হয়তো! বিরাট উচু 
পাহাড়-পর্বত মাথা তুলে দাড়ালো, আবার কোথাও হয়তো দেখ! দিল অতল গহ্বর ! 

আরও অনেক দিন পরের কথা। পৃথিবীর আবহৃমণ্ডলে যে জল তৈরী হয়েছিল, 
তা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও ঘনীভূত হয়ে রাশি রাশি বান্পে পরিণত হ'ল। তাঁথেকে 
মেঘের সৃষ্টি হ'ল এবং পরে বুষ্টিধারায় পৃথিবীতে নেমে এলো, কিন্তু উত্তপ্ত পৃথিবীর 
বুকে পৌছে তা আবার বাণ্পে পরিণত হয়ে বাযুতে ফিরে গেল । এমনি চললো 
কিছুকাল ধরে। এর ফলে পৃথিবীর চারদিকে এক ঘন কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি হ'ল। 
ক্রমাগত বুষ্টির জলে খাদ-গহবর সব ক্রমশঃ ভন্তি হয়ে গেল । এভাবে সৃষ্টি হ'ল হুদ, 
নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর প্রভৃতি । আর উচু জায়গাগুলি দিগন্তবিসূত মহাসাগরের 
উপরে মাথা উচু করে রইলে। এক-একটি মহাদেশরূপে। 

এই সময় জলীয় বাশ্পের ভাপ (56581. )-এর সঙ্গে উত্তপ্ত ধাঁডৰ কার্বাইডের 
বিক্রিয়া হয়। তার ফলে নানা প্রকার হাইড্রোকারবন-জাতীয় যৌগ উৎপন্ন হয়। 
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২৪৮ জীবের কষবিকাশ 


"সেই সময়কার অত্যধিক উফ আবছাওয়ায় হয়ত! আরও নানারকম বাসাক্সনিক 
ক্রিয়া সংঘটিত হয়; যেমন__আযাল্কাইলেশন (81/078100 ), পলিমারাইজেশন 
(00159988000 ) ইত্যার্দি। আর তারই ফলে হয়তো আরও নানারকষ 
হাইদ্রোকারবন উৎপর়্ হয়। সেই সময় অগ্নযৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটছিল অহরহ । 
এর ফলে ভূগর্ভ থেকে যে সব খনিজ পদার্থ, যেমন--আআযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, উৎক্ষিপ্ত 
হয়, সেগুলিই হয়তে। এইসব বিক্রিয্নায়্ প্রভাবকের (বা, অন্গঘটকের) কাজ করেছিল। 

অবিশ্রান্ত বুিধারায় বায়ুমণ্ডলের আযামোনিয়া এবং মিথেন জলে ভ্রবীভূত হয়ে 
হয়ে শেষে সমৃত্রে পৌছুল। সেই সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের নানাপ্রকার খনিজ পদার্থও বৃষ্টির 
জলে ধুয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে মিশল। এই প্রক্রিয়া চলতে লাগল হাজার হাজার 
বছর ধরে। তার ফলে সমুদ্রের জল ক্রমশঃ লবণাক্ত হয়ে উঠল । 

তখনও পৃথিবীর বাইরের কুয়াশ। এতে! ঘন ছিল ঘে, সেই কুয়াশ! ভেদ করে 
সুর্বালোক পৃথিবীতে পৌছাতে পারত ন1। তখন দিন-রাত বা খতুর অন্তিত্ 
কিছুই বোঝা যেত না। পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল উষর মরুভূমি--একদিকে দিগন্ত- 
বিস্তৃত মহাসাগর, অন্যদিকে ধূ ধূ বালিরাশি, আর লীমাহীন পাহাড়ের সারি। 
জলে, স্থলে ও আকাশে কোথাও নেই কোন প্রাণের সাড়া, এমন কি-_একটি সবুজ 
শপ্পেরও অস্তিত্ব ছিল না সেই সুদূর অতীতে । 

তারপর কত শত বছর চলে গেল। বাইরের কুয়াঁশ! ক্রমশঃ পাতলা হয়ে 
গেল। তারপর স্ুর্যদেব যেন মাতা বন্থন্বরার ঘোমটার আবরণ তুলে তার প্রশাস্ত 
মৃত্তির দিকে সপ্রতিভ দৃষ্টিপাত করলেন। আর সেই শুভক্ষণে পৃথিবীর দিকে দিকে 
জেগে উঠল প্রথম প্রাণের স্পন্দন । 

আগেই বলেছি, তখন পৃথিবীর সমুদ্রে ছিল জল, আমোনিয়া। এবং মিথেন। 
আর বিভিন্ন রূপ রাসায়নিক ক্রিয়। সংঘটনের জন্তে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস ছিল 
কুর্ধ-রশ্মির অফুরস্ত ভাগ্ডার। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বল ধায় যে, তখনই জীব- 
হষ্টির পক্ষে সবচেয়ে অন্থকূল পরিবেশের স্য্টি হয়েছিল । 
সৃষ্টির দ্বিতীয় অধ্যায় £ 

হষ্টির এই অধ্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখষে|গ্য হ'ল কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
জৈব পদার্থের উদ্তব। রসায়ন-চর্গীর প্রথম দ্িকে লোকের ধারণা ছিল যে, জৈব 
পদ্ণার্থ কেবলমান্র প্রাণশক্তির সাহায্যেই জীবদেছের মধ্যে সংগঠিত হওয়1 সম্ভব । 
কিন্ক ১৮২৮ সালে বিজ্ঞানী ভোয়েলার প্রমাণ করেন যে, তাঁপের প্রভাবে অজৈব 
আ্যামোনিয়াম সায়ানেট ইউরিয়া নামক জৈব পদার্থে পরিণত হয় । 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৪৯ 
আযামোনিয়াম সায়ানেট [খাল 40৭0 ] ৮ ইউরিয়া [00(008)9 ] 
( অজৈব পদার্থ) ( জৈব পদার্থ) 

এর ফলে, প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতীত জৈব পদার্থ হু করা সম্ভব নয়-স-এই 
ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হ'ল, আর সেই থেকেই জৈব রসায়নের নবধুগ আরস্ত হ'ল। 
বিজ্ঞানীরা শত শত জব পদার্থ বসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত করতে সক্ষম 
হলেন। কাজেই একথ! সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুদূর অতীতে নানাবিধ 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই পৃথিবীতে নানাপ্রকার জৈব পদার্থের কৃষ্টি হয়েছিল, আর 
মেই সব উপাদান দিয়েই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম জীব। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাবোয়াজিয়ে প্রমাণ করেন যে, তখন পর্যস্ত ঘে কয়টি জৈব 
পদার্থের কথা জান! ছিল, তাদের প্রত্যেকটিই কার্ধন-ঘটিত যৌগ । তাই ভোয়েলারের 
আবিষ্কারের পরেই জৈব পদার্থের নতুন সংজ্ঞা! দেওয়। হ'ল। বর্তমানে জৈব পদার্থ 
বলতে যে-কোন কার্ধন-যুক্ত যৌগ বুঝা যায়, আর কার্বন-যুক্ত যৌগসমূছের রাসায়নিক 
আলোচনাকে বল হয় জৈব রসায়ন (0188110 01)6271869 ) বা কার্বন-রসায়ন। 

কার্বনের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যৌগ হ্ষ্টির সময় একাধিক কার্বন পরমাণু 
পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে । আর এভাবে বহুসংখ্যক কার্বন পরমাণু সংযুক্ত 
হয়ে অণু গঠন করলেও তা বেশ স্থায়ী হয়। অন্তান্ত মৌলের বেলায় সেরূপ হতে 
দেখা যায় না। 

জীবদেহ গঠনে এবং জীবের পুষ্ট সাধনে যে-সব জৈব পদার্থ উল্লেখযোগ্য ভূমিক! 
গ্রহণ করে, তাদের প্রধানতঃ ছয়টি ভাগে ভাগ করা ঘায়। এদের নাম--শর্করা, 
গ্লিসারিন, স্েহজ আযাসিড, আযমিনো-আযাদিভ, পিরিষিডিন এবং পিউরিন। 
বিজ্ঞানীরা এই সব রকম পদার্থই রসায়নাগারে প্রস্তত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
এজন্ঠে তারা মনে করেন, স্থুদুর অতীতে নানারপ প্রাক্কৃতিক ক্রিয়ার প্রভাবে লমুত্রের 
জলে অবস্থিত প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে নানারূপ বিক্রিয়া! ঘটে এবং তার ফলেই 
এই ছয় রকম অপরিহার্য উপাদানের সৃষ্টি হয়। বল! বাহুল্য, এসবের হাটি হয়েছিল 
বলেই পরবর্তাকালে জীবের সা সম্ভব হয়েছিল । 


হাইড্রোকারবনসমূহ : হাইড্রোজেন (মু) শর্করা 

মিথেন (0৮) ++ অক্সিজেন (02) - গ্লিসারিন 

ইথিলিন (০9৮74) জল (72০) দ্েহজ আসিভ 

আযাসিটিলেন (০৪) আযামোনিয়া (বাঃ) আমিনো-আ্যাসিড 
পিরিমিডিন 


পিউরিন 
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কয্পেকটি উল্লেখযোগ্ন। যৌগ ঃ 
(ক) হাইড্রোকারবনসমৃহ--- 
] 1 1 
ূ 
এ 2 [7৮০ ৮০০ 
| 
মিথেন ইথিলিন আ্যসিটিলিন 
(71901398176) (60)916506) (০5915065) 
(খ) গ্নিসারল ( বা, গ্লিসারিন )-_ (গ) ন্রেহজ আসিড-- 
০7907 ছং 00018 
07017 
০7৪9 যেমন--০75. 0907 
গ্রিপারল আযাসিটিক আসিড 
(015৩5101) (০5010 ৪910) 
(ঘ) শর্করাসমূহ-_ 
৩14 ৯০, 
1 & 
০ত]৯॥ 
জ] 4 ৩" 1৭4 
17 
৮ 
টিসি 
71 ৮% রশ 


০75০ ল 
9 





( *-1000992 ) (18-0190089) 
() আযামিনো-আযমিভসমূহ _ 


0৯ 
ওটি, ০75 ০0990 ৰ 
গ্লাইসিন (015০106) এট, ০, ০007725 ইতাাছি 
জআ্যালেনিন (৫18010) 
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(8) পিরিখিডিনসূহ-- 
১----0 ডে | . ঠে- 
& ' | 
০ 
4. ৭৯৩) |-প্ণ ০৭৯ 2 
১1 ] ১ চিত |. |, 
285 ০৯৮৮ র্ ০০০ 
রি 188 রর 
সাইটোসিন থাইসিন ইউরামিল 
(০09310৩) (7005018)৩) (078০1) 
(ছ) পিউরিনসমূহ _ 
৮-1২৮4 ৩ 
2 ॥ 
রণ ৭৯ 7 10 ৮৯ ৪. 
যু ০ 818 | চর 
৮ । 14 2 এ 
রা 4 
আযাডেনিন (8৫০010৩) গুয়ানিন (04810106) 


এই প্রসঙ্গে বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী কয়েকটি বিক্রিয়ার উল্লেখ কর যেতে 
পারে। এগুলি সবই ল্যাবরেটরীতে (বা, গ্রয়োগশালায় ) অনুনরণ কর] সম্ভক 
হয়েছে। 


[91 ০9] 
(ক) ০74 টো 0780 ন.070 
জারণ ৃঁ জারণ 
মিখেন মিথানল ফরম্যালৃডিহাইড 


061755058 
ম্নকোজ (ঝঃস্ত্রাঙ্ষা-শর্কর। ) 18০08 


প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ 
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প্রভাবক [0০] 
(খ) ০575 ০738০20 - » 0350007 
শ-ু509 জারণ 
আ্যাসিটিলিন আ্যাসিট্যান্তৃডিহাইড আ্যাসিটিক আযানিড 
(ম্বেহজ জ্যাসিড ) 
শবুও [লা] 
€০7507(0175)7 ৪" ৮০৪০7 907 
বিজারণ ই 
আ্যলুডিহাইড-জ্যামোনিয়! ++ 
( নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ ) শন 0োখ 
০7৯0ল (উল ঃ)0০০ল 
আযালেনিন' 
(আযমিনোআনিড ) 


(গ) তত +058(917)5 পাতন ০775 
শা (05510090)508শি | 
০০995 ক্যালৃসিয়াম , (00 
আ্যাসিটিক আসি | 
তোর, 
বি 
(বিজারণ ) ণ [কল] 
0750) _..0। £150$ তোলে, 
ৃ ০19 | (প্রভাবক ) ূ 
০ 7০ টা 08০ল 
॥ 50০0 সে, ॥ 250০ সে. | 
ও 07? ০ 
প্রপিলিন প্রপানল 
প-0901 


00) 03৯0) ০20) 07৪0 
| 0৪890 [50 
০701 বা, ০০৮ |----৮ ---৯0০দ 
0েন--_| (৪08) 
০ন,০ল ০501 | ০ 


০ ৪) ০7507 
গ্লিবারল 
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বানুমণ্লে ভড়িৎক্ষরণের ফলে জৈব পদার্থের উদ্তব সন্ভবপর কিন! লে-বিধক্টে 
তথ্যাহুসন্ধানের উদ্দেশে গবেষণাকাধ শুরু টি 
করেন নোবেল পুরস্কার বিজ্ী বিজ্ঞানী ঘা, 
হ্ারন্ড ইউরে। তাঁর তথাবধানে ভীরই এক টা উদ 
ছাত্র এস্‌. এল্‌, মিলার (9. [.. 8011151) 
একটি মহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য 
জলীয় বাশ্প (780), মিথেন (07৭) 
আযামোনিয়া (বান) এবং হাইড্রোজেন 
(£1২)-এর মিশ্র (স্থির প্রথম যুগে এগুলি 
সবই বাুমণ্ডলে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান 
ছিল বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস) প্রায় এক 





সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত ভড়িং- 
স্কুলিঙ্গের ভিতর দিয়ে বারবার 
প্রবাহিত কর] হক্স। সপ্তাহ 
শেষে বিক্রিয়ালক পদার্থ নিয়ে 
বক্ষ পেপার ক্রোমাটোগ্রাফী, 
পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে, তাঁর 
মধ্যে প্রোটিনের কয়েকটি 
উপাদান আমিনো-আসিডের 
(যেমন--্গ্লাইসিন, আযলেনিন 
প্রভৃতির ) অস্তিত্ব প্রমাণ করা 
সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, 
ত্র | এদের পরিমাণও খুবই বেশী। 
জি) বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী 
চিত্র ১৭৭। ষ্টযান্লী মিলার এর পরাক্ষা এই বিগ্বয়কর পরীক্ষাটি জীব- 

কুটি সম্পক্ষিত জল্পনা-কল্পনার উপরে এক নতুন আলোক-সম্পাত করেছে বলা খায় । 
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ক্ছষ্টির তৃতীয় অধ্যাক্স £ ৃ 

হট্টির তৃতীস্ক অধ্যায়ে এই জান্তীয় রাসা্গনিক প্রক্রিয়াগুলি অব্যাহতভাবে চলতে 
থাকে, আর উপরিষউক্ত উপাদানগুলির নানাপ্রকার সংযোগ-সংহতির ফলেই স্্টি হস 
"আরও কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলি জীবের দেহ-গঠন এবং পুষ্টি-সাধনের 
“পক্ষে অপরিহার্য । এদের নাম_-পলি-ম্ঠাকারাইড ( আরও জটিল শর্কর।), ফ্যাট 
বা নেহল্রব্য, প্রোটিন, নিউক্লিওটাইড এবং নিউক্লিক আযলিভ । 

একাধিক শর্করার অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করে পলি-ন্যাকারাইভের 
“অণু। স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থের প্রকষ্ট উদাহরণ । 
এরা জীবদেহ পু ও বুদ্ধির অগ্ঠতম উপাদান। তাছাড়া এরা জীব-দেহে শক্ি 


'উৎপাদনেও একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 
শর্করা1+শর্করা+--৮ পলি-শ্তাকারাইভ বা জটিল শর্কব! 
যেমন-- 
আল্ফা-মকোৌজ-আল্ফাগ,কোজ--.. 
07:08 07508 0৪:08 
যন / গর মু মন মু ত্র. 
৭ ১ শুন 
৮ 04০৮] 0ম 1 ও রী 
[7]. 0] 7 0 7০09 


স্টার্চ ( আল্ফা-গ্কোজ দ্বারা গঠিত ) 


।বটা-নকোজ +বৰিটা-মকোজ+.". 
নি 07807 0755075 
১ 
৯ ্‌ 0 টি 0 0০ ০২/০ল ম গাব 
০ ৮০ 20 
লু 9 ত্08 € 
সেলুলোজ ( বিটা-গ্রকোজ দ্বারা গঠিত ) 
ও লন 07 জিত 
[7 4. | 121 0. 
2১) 0]; : 
বব ও 1 
"অথবা, 0] 51 | ঢা নল ৫ ) 017 ইত্যাদি 


লু 0 03801 1 ০0েলু 
সেলুলোজ ( বিটা-গকোজ দ্বার! গঠিত ) | 
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মলিমারিন নানাগ্রকার ্েজ আযদিভের লঙ্গে বুক্ত হয়, তাঁর ফলে উৎপর় হয় 
নানাপ্রকার ফ্যাট বা! ্সেহ্রব্য। এরাও জীবদেছের পুটি বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে 
বিশেষভাবে পহায়ত। করে | উদ্ধত স্েহরব্য জীবদেছে মেদরূপে সঞ্চিত হয়। 

০9017177000. £ 0720. 0০0. & 

00 +7000, ঘ -৯ ঘুর0, 00. +31380 

০35077+ ৮7000, ২ পর 0. 00. ২৮ 

গিসারল +দ্েহেজ আসিড - ফ্যাট বা স্সেহত্রব্য 

তবে এদিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রোটিন । বিভিন্ন আমিনো-আযামিড 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রোটিন স্থষ্টি করে। প্রোটিন অতিকায় অণুর একটি 
প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। একটি প্রোটিন অণু গঠনে অসংখ্য আযমিনো-আযানিডের অণু (এক 
লক্ষ বা তারও বেশী ) অংশ গ্রহণ করতে পারে । এই কারণে প্রোটিনের এক-একটি 
অণু ষেমন অত্িকাক় হতে পারে, গঠন-বৈচিতআোর দিক দিয়েও তা৷ তেমনি জটিল হতে 
পারে। জীবের দেহতন্ত ও পেশী-গঠনে এরাই সবচেক়্ে উল্লেখষোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করে। 

ঢং ঢং 
নঃব. ৫ 0০9০৮ + 2াখ. ৫ 00907৮+-. 
আযামিনো। আ্যালিভ+আ্যামিনে! আযআলিড+-""" 
মং 
-» গন, ঞ্ 00. বোন, এ 0০....ইত্যা্গি 
প্রোটিন (পেপটাইভ শৃঙ্খল ) 

প্রোটিনের উদ্ভব আর একদিক বিয়েও উল্লেখযোগ্য হয়ে দাড়ালো। এমন অনেক 
প্রোটিন আছে, মেগুলি বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়। সংঘটনে প্রভাবকের (০8181951) বা 
অন্ুঘটকের কাধ করে। এদের বলা হয় এন্জাইম। বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত 
বুঝতে পেরেছেন যে, জীবন্দেছের নানাপ্রকার জৈব প্রক্রিয়াগুলি নানাগ্রকার 
এন্জাইমের সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, জীবনধারণ 
প্রকৃতপক্ষে নানাগ্রকার এন্জাইম-প্রভাবিত বিক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। 

সেই সমক্স প্রোটিনের মতই জটিল এবং বৈচিত্র্যময় আর এক জাতের অণুর সৃষ্টি 
হয়) পিরিষিডিন ব। পিউরিন, শর্করা এবং ফস্ফেট-জাতীগ্ম লবণের সহযোগিতা | 


২৫৬ জীবের কমুবিকাঁশ 


এদের বল! হয় নিউক্রিওটাইভ। আবার শত-সহম্র নিউক্লিওটাইভ অণু পরস্পরের! 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে অতন্ত্য জটিল এবং অতিকায় এক-একটি নিউক্লিক, 
আযানিভের অথু। এইভাবে সৃষ্টি ক্রমাগত জটিল থেকে জাটলতর অপু-গঠনের দিকে" 
এগিয়ে চলতে থাকে । [এখানে উদ্লেখ্য যে, প্রধানতঃ তিন প্রকার রাসায়নিক 
পদার্থ ক্রামোসোম গঠনে অংশ গ্রহণ করে থাকে ; যেমন -ডেসক্সিরাইবো-নিউক্লিক 
আযাসিভ (সংক্ষেপে ডি. এন. এ. ), রাইবেো-নিউক্লিক আযাসিড (সংক্ষেপে আর. এন- 
এ. ) এবং প্রোটিন । ] 


পিরিমিডিন-- 

কর ট নিউক্রিওটাই 
ঃ + শর্করা + ফস্‌্ফেট _----+ নিউক্লিওটাইভ 

পিউরিন__ 

(ক্ষারক ) 


নিউক্লিওটাইড + নিউক্লিওটাইড +... -----” নিউক্লিক আসিড 
(ভি. এন. এ. বা, আর এন, এ) 


ক্ষ্টির চতুর্থ অধ্যাক্স £ 

স্ট্টিতত্বের দিক দিয়ে এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়েই' 
অজৈব বা প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকেই প্রথম প্রাণবন্ত পদ্দার্থ বা জীবের উদ্ভব হয় । 
ঠিক কি ভাবে এই রূপান্তর ঘটেছিল, তা নিশ্ই ক'রে বল। সম্ভব হয় নি। তবে 
বিজ্ঞানদের পক্ষে অন্মান করতে দোষ কি? 

বিজ্ঞানীরা বলেন, নিউক্লিক আযসিড এবং প্রোটিন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
গঠন করে নিউক্লিওপ্রোটিনের অণু । বাস্তবিক এই রকম অতিকায় এবং সেই লঙ্গে 
এতো। জটিল আর কোন অণুর কথা আমাদের জান। নেই । 

নিউক্লিক আমিড 4- প্রোটিন -------৯ নিউক্রিওপ্রোটিন 

নিউক্লিওপ্রোটিন ষে কয়েকটি বিস্ময়কর ধর্মের অধিকারী হয়েছিল, এরপ বিশ্বাস 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানীর! মনে করেন যে, নিউক্লিওপ্রোটিনের 
একটি অণু সমুদ্রজলে অবস্থিত উপাদানগুলির সাহায্যেই অন্ম্ধপ আর একটি অণু 
গঠন করতে পারতৌ৷। এক কথায় বল। যায় যে, এরাই সর্বপ্রথম বংশ-বিস্তার করবার 
ক্ষমত] অর্জন করেছিল । 

আপাতদৃষ্টিতে এট। আবিশ্বান্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্ত বিজ্ঞানীরা বলেন, 
এট। একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের মতে, প্রকৃতির বুকে 
হাজার হাজার বছর ধরে শতত-সহন্্র রকমের র|সায্নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছিল । 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৫৭ 


এদের মধ্যে যে কত প্ররক্রিয়! ব্যর্থ হয়েছে, তার কোন হিসেব নেই । .€বাৎ একটি 
প্রক্রিয়া! হয়তে| সফল হয়েছিল, আর তারই ধলে হয়তো! প্রথম নিউক্লিওপ্রোটিন অগুটি 
গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে খানিকট। দৈব ব1 আকম্মিকতার স্থান ছিল, একথা সত্য । 
তবে প্রথম অপধুটি এইভাবে গঠিত হবার পর আরও নতুন নতুন অণু গঠনের কাজ থে 
অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

একটি নিউক্লিওপ্রোটিন অণু গঠনের জন্তে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই ত্খন 
সমুদ্রের জলে ছিল । টদবক্রমে সংগঠিত প্রথম নিউক্লিও প্রোটিন অণুটির সংস্পর্শে এসে 
উপাদানগুলি পর পর অনুরূপ ভাবে সজ্জিত হ'ল এবং সেইরকম আর একটি অণু গঠন 
করে তুললো । এভাবে একটি থেকে ছু"টি, ছুটি থেকে চারটি ক'রে পর পর আরও 
অনেক অণু তৈরী হতে থাকল । 

একটি সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে একটি কেলাস রেখে দিলে তাকে কেন্দ্র করেই এ 
পদার্থটি কেলাসিত হতে থাকে, একথা আমরা জানি । কেলানিত পদার্থ মাত্রেরই 
এট] একটা বিশেষ ধর্ম। আবার এও আমর] জানি ষে, নানারকম প্রভাবক নান' 
রকম বিক্রিয়ায় সহায়তা করে, যদিও তাঁর। সেই সব কিক্ছিক়্ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ 
গ্রহণ করে না। প্রভাবক মাত্রেরই এট একটা বিশেষ ধর্ম । কাজেই নিউর্লিও 
প্রোটিনের আদিম অণুটি যে অঙ্থরূপ আরও অণু গঠনে সহায়তা করেছিল, এরূপ মনে 
করলে খুব অযৌক্তিক হয় না। একে নিউক্লিওপ্রোটিনের একটি বিশেষ ধর্ম বলে 
অনায়াসে মনে করা যেতে পারে । 

এভাবে নিউক্লিওপ্রোটিনের তথাকথিত বংশ-বিস্তারের জন্যে সবার আগে দরকার 
হ'ল, সমুদ্র-জল থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করা, এবং তাদের সাহাষ্যে 
নতুন অণু গঠন কর1। এই সব প্রক্রিয়াকে যে-কোন একটি জীবের খাম্য-গ্রহণ, সেই 
থান্ের সাহায্যে দেহের পুষ্টিসাধন, বংশ-বিস্তার প্রভাতি জৈবক্রিক্নাগুলির সঙ্গে 
অনায়াসে তুলন। কর! যায়। 

এই প্রক্রিয়া ষত এগিয়ে চলতে থাকলো, ততই নতুন নতুন নিউক্লিওপ্রোটিন 
অণু গঠিত হতে লাগল। এর ফলে সমুদ্র-জল থেকে উপাদানগুলি ক্রমশঃ অপসারিত 
হতে থাকলে।। নে জন্তে উপরিউক্ত উপাদানগুলির অভাব হতে লাগল; তাই 
তখন প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহের উদ্দেশে প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল । 

| পৃথিবীর পরিবন্তিত অবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদে নিউক্লিওপ্রোটিনের অণুতে 
পরিবর্তন দেখা! দিতে লাগল, ঘাঁতে নতুন নতুন খাছ গ্রহণ ক'রে তাদের সাহাধে)ই 
১৭ 


২৫৮ জীবের কমবিকাশি 


নতুন রকম নিউক্লিওপ্রোটিন অগুগঠন করা সম্ভব হয়। প্রন্কতির বুকে এই রকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চ্গতে থাকলো এবং তার ফলে নিত্য নতুন ধরনের: নিউক্লিওপ্রেটিন 
গঠিত হতে থাকলে1। অর্থাৎ, পারিপান্থিক অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে নিউক্লিও- 
প্রোটিনেরও “ফিউটেশন' (11908000 ) বা পরিব্যক্তি, অর্থাৎ স্থাঁী পরিবর্তন, 
চলতে লাগল । 

এই পরিবর্তন যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হিতকর হ'ল, তা নয়। যে-সব ক্ষেত্রে 
হিতকর হু'ল, সে-সব ক্ষেতে এরা লভ্য উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রেই উপরিউক্ত 
পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করে যেতে থাকল । আর যে-সব ক্ষেত্রে তা হ'ল না, সে-সব 
ক্ষেত্রে নিউরিগুপ্রোটিন নতুন কোন প্রতিনিধি স্ষ্টি করতে পারলো! না, কাজেই শেষ 
পর্বস্ত তা লোপ পেয়ে গেল। এভাবে সম্ভবতঃ নিউক্লিওপ্রোটিন অথুতেই জীবের আর 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য "মিউটেশন? (বাঁ, পরিব্যক্তি ) প্রথম দেখা দিয়েছিল । 

উপরিউক্ত আলোচল! থেকে বোঝা গেল ষে, নিউক্লিওপ্রোটিন জড়-পদার্থ হলেও 
তাতে জীবের প্রধান বৈশিষ্যগুলি (যেমন-__খান্-গ্রহণ, পুষ্টি, বংশ-বিস্তার এবং 
মিউটেশন ) দেখা দিয়েছিল। এর অবশ্তস্ভাবী ফল হ'ল এই যে, আজ থেকে 
প্রায় শত কোটি বছর আগেই প্রাণহীন নিউক্লিওপ্রোটিনের মধ্যেই প্রথম অভিব্যক্তি 
(£50150107) ) বা বিবর্তন-এবর শ্থচনা! হয়েছিল। এখনও বিবর্তনের ক্ষমতাঁকেই 
জীবের একটি উল্লেখযোগ্য টৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। 

সমুদ্রজলে খাছ্যের যত অভাব হতে থাকলো? খাছ সংগ্রহের জন্যে ততই ফিকির- 
ফন্বি শুরু হল। এজন্যে কতকগুলি নিউক্লিগপ্রোটিন অণু সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। এতে 
খাছ সংগ্রহের কাজ আরও সহজ হু'ল। এরূপ অনেকগুলি অণু যাতে একসঙ্গে 
থেকে সুষ্ভাবে সব কাজ করতে পারে, সে জমে তাদের চারদিকে আধার প্রোটিনের 
আবরণ তৈরী হ'ল। 

এইরকম ক'রে শেষে একদিন স্ষ্টি হ'ল পৃথিবীর আদিতম জীব, বিজ্ঞানীরা ঘার 
নাম দিয়েছেন প্রোটোভাইরান। প্রোটোভাইরাসের সঠিক পরিচয় আমাদের 
জানা নেই ; তবে অনেক রকম ভাইরাসের কথা আমরা জানতে পেরেছি। 

অনেকেই মনে করেন যে, ভাইরাস (৬£:85) হ'ল প্রোটোভাইরাসেরই উন্নত 

-স্করণ। ভাইয়াস এতে? ছোট যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের 

দেখা যায় না। (একমাত্র ইলেক্ন-মাইক্রোক্কোপ দিয়েই এদ্বের দেখা সম্ভব হয়|) 
তবে এদের ধর্ম খুবই বিন্ময়কর । ভাইরাল মাজেই পরজীবী । কিন্ত একটি ভাইরাস 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৫৯ 


ধতক্ষণ জীবদেহের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ শুধু এর মধ্যে প্রাণের .লক্ষণগুলি সব 
প্রকাশিত হয়। এরা যখন জীবদেছের বাইরে খাঁফে, তখন এদের মধ্যে প্রাণের 
কোন লক্ষণই দেখা ঘায় না। এদের ধর্ম হয় তখন প্রাণহীন জড়-পদার্থের তই । 
শুধু তাই নয়, কোন কোন ভাইরানকে আবার বাসায়নিক পদার্থের মতে] কেলাসিত 
অবস্থায়ও তৈরি করা গেছে । তাই বিজ্ঞানীর! মনে করেন, ভাইবাসই স্থস্পষ্টভাবে 
প্রাণহীন এবং প্রাণবস্তের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে । তারা বলেন, নিউক্রিওপ্রোটিন 
থেকে প্রথমে প্রোটোভাইরাস এবং পরে ভা থেকেই ভাইরাসের হ্যাট হয়েছিল । 
স্থদূর অতীতে এভাবেই হয়তো প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকে প্রথম জীবের উদ্ভব 


হয়েছিল । 
নিউক্লিওপ্রোটিন -৯ ঠো1টোভাইরাস -৯ ভাইরাস 


স্কষির পঞ্চম অধ্যায় ঃ 

ভাইবরাসকে স্ুম্পষ্রভাবে জীব বলে মনে করা যায় না। কারণ, জীবদেছের 
বাইরে তার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অর্থাৎ তখন তার মধ্যে জীবনের কোন 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই নিউক্লিওপ্রোটিনের এক- 
একটি দল তাদের চারিদিকে প্রচুর জলসহ নানাবিধ জৈব ও অজৈব খাছ্যের স্তর 
গঠন করে, আর তার চারদিকে গঠন করে মজবুত প্রাচীর । এমনি করে বিবর্তনের 
ধারায় সৃষ্টি হ'ল প্রথম জীব-কোষ (0611)। একটি কোষে ছিল খানিকট1 চটচটে 
প্রাণপদার৫থ প্রোটোপ্লাজ.ম (01010018510 ) বা গ্রাণপন্ধ, আর তার চারদিকে ছিল 
একটি কোষ-প্রাচীর (0611-৮21] 11 তবে তাব মধ্যে কোন নিউক্লিয়াস ছিল না, 
তাই এর কাজকর্মও .তমন স্ুণিয়স্্িত হতে পারতো না। 

আমাদের জান! নানারকম ব্যাকটিরিয়াকে এইরূপ জীব-কোষের প্রকৃত প্রতিনিধি 
বলে মনে করা যায়। কারণ, জীবদেছের বাইরেও তাদের পুথক্‌ অস্তিত্ব সম্ভব । 
আবার পোষক-মাধ/ম থেকেও তার] খাছ্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রে বেচে থাকতে 
পারে, এবং বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

ব্যাকৃটিরিয়া এতো ছোট ফে, একট আলপিনের মাথায় একসঙ্গে হাজার হাজার 
ব্যাকটিরিয়! থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় যে ব্যাক্টিরিয়ার কথা জানা গেছে, 
তা লক্বায় মাত্র হ$০ ইঞ্চি, আর সবচেয়ে ছোট যে ব্যাক্টিরিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে দেখ! সম্ভব হয়েছেঃ তার দের্ধ্য মাত্র ২৪টিতত ইঞ্চি । ব্যাক্টিরিয়! সাধারণ- 
ভাবে জীবদেছে নানাবূপ রোগ-সংক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। তবে এদের জবাই 


২৬০ জীবের ক্রমবিকাশ 


যে আমাদের শত্রু তা নয়, এদের কেউ কেউ জীবদেছে বন্ধুভাবে অবস্থান ক'রে 
নানাবিধ জৈব-ক্রিয়ায় সহায়ত! করে। 'ব্যাকৃটিরিয়া পরজীবী অথব1 ম্ৃতজীবী 
'ছু'রকমই হতে পারে । আমাদের চারদিকে জল-বাতাসে সর্বদাই এতো ব্যাক্টিরিয়। 
দ্বুরে বেড়াচ্ছে যে, জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ অথব। জীবের মৃতদেহ জল- 
বাতাষের সংস্পর্শে থাঁকলে, এসব ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় অচিরেই তাদের পচন 
আরম্ভ হয়ে যায়। 

বিবর্তনের ধারায় সম্ভবতঃ ব্যাক্টিরিয়া থেকেই উত্তৰ হয়েছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
জীব-কোষের। এপ প্রত্যেকটি কোষের বাইরে থাকে কোঁষ-প্রাচীর, আর তার 
মধ্যে থাকে প্রোটোপ্রাজম. বা প্রাপপন্ক। প্রোটোপ্লাজমের দু'টি অংশ-_মাঝের 
অপেক্ষাকৃত ঘন অংশের নাম নিউক্রিয়াস (টব ৪০1০৪৪ ) বন্তপ্টি এবং বাইরের বর্ণহীন 
জেলীর মত চটচটে পদার্থের নাম সাইটোপ্লাজ.ম (0£971850) | জীব-কোষে 
নিউক্লিয়াসের উৎপত্তি ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দাড়ালো! । 
নিউক্লিয়াকে জীব-কোষের মস্তি বলা হয়, কারণ এরই সাহায্যে সাইটোপ্রাজমের 
যাবতীয় কাজ, যেমন- পুষ্টি, বৃদ্ধি, শ্বাসক্রিয়। প্রভৃতি স্চারুরূপে সম্পাদিত হয়। 
তাছাড়। প্রতিটি জীবের বং*গত ধ্বশিষ্ট্য বজায় থাকে নিউক্লিয়াসের সাহাষ্যে। 
বিজ্ঞানীর। মনে করেন, প্রোটোজোয়াই হ'ল পূর্ণাঙ্গ জীব-কোষের প্রথম প্রতিনিধি | 

ভাইরাস -» বাক্টিরিয়া -৯ প্রোটোজো] 
(জীনকোষ ) (নিউক্রিয়স-যুক্ত জীব্কো!ষ ) 

এইরূপ নিউক্রিয়াস-যুক্ত কোষও কিন্তু নিজের খাগ্চ নিজে তৈরি ক'রে নিতে 
পারতো। না। অথচ ইতিমধ্যে সমুদ্র-জল থেকে মজুত খাছ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে 
আনছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন হয়েছিল যে, 
প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় সমুদ্র-জলে খাছ্ের উপাদানগুলি 'আর সংশঙ্লেষিত হচ্ছিল 
না। তাই খাদ্যের জন্তঘে সমগ্র জীব-জগৎ এক বিপর্ষয়ের সম্মুখীন হু'ল। কিন্তু 
প্রকৃতির নিয়মে এরও এক সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। এই পরিবতিত অবস্থায় 
,মিউটেশনের ফলে কতকগুলি জীব-কোষে দেখা দিল সবুজকণা, যাঁর প্রধান উপাদান 
হ'ল ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের সাহাযষোই বাতাসের কার্বন ভাই-অক্মাইভ এবং 
জলের উপাদান দিয়ে কার্বন-ঘটিত খাছ গুভ্তত করা সম্ভব হ'ল। এর ফলে জীব- 
জগতের খাগ্ঠাভাব ঘুচল। সবুজকণা-যুক্ত এসব কোষই হু'ল উত্ভিদের পূর্ব-পুরুষ | 
বিজ্ঞানীদের মতে, ক্রমবিকাশের ধারায় উদ্ভিদ হ'ল এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৬ 


সষ্টির প্রথম দিকে জীব একটি কোষের সাহাধ্যেই খাওয়। ও চলাফেরা প্রভৃতি 
কাজ ক'রত; কিন্তু এতে কোন কাজই সুনিয়ন্ত্রিত হ'ত না। প্রত্যেক জীবেরই খা, 
দরকার। এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকলে সেখানকার খাস শীত্রই ফুরিয়ে যাবে, 
তাই এগিয়ে চলা এবং খান সংগ্রহ করবার সুবিধার জন্তে জীবদেহে নানাব্ধপ অজ- 
প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হ'ল, আর নে জন্তে জীবদেহে কোষের সংখ্যাও ক্রমশ: বাড়তে 
লাগল। এরপর একটি জীব অন্ত আর একটি জীবকে আক্রমণ ক'রে উদরসাৎ 
করতে শিধল। আবার আক্রান্ত জীব শিখল, যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়। ক'রে 
পালিয়ে বাচতে পারে । এভাবে জীবদেছের জটিলতা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল । 

জীবের ক্রমবিকাশ হ'ল প্রধানতঃ ছু'টি ধারায় । যাদের দেহ সবুজ হ'ল, তাদের 
থেকেই নানারকম উত্ভিদের সৃষ্টি হ'ল। উত্ভিদ্‌ মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে রন 
সংগ্রহ করতে শিখল, আর সবৃজ পাতার সাহায্যে বাতাসের কার্বন ভাই-অক্মাইড 
এবং জলের উপাদান দিয়ে খা তৈরি করতে শুরু ক'রল। যার খাছ্য তৈরি 
করতে পারলে! ন?, তার। প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের কাছ থেকেই খাছ্য সংগ্রহ ক'রে 
জীবনধারণ করতে থাকল । আবার একদল জীব দেখ! দিল, যার! এসব জীবকেই 
খেতে লাগল । তার সবাই হ'ল প্রাণী। এমনি ক'রেই জীব দু-ভাগ হয়ে গেল 
--এক ভাগ হ'ল উত্তিদ, আর এক ভাগ হ'ল প্রাণী। 

উদ্ভিদ এবং প্রাণী সকল জীবই যে একই মূল থেকে উদ্ভূত, তার সবচেয়ে বড় 
গুমাণ এই যে, যে-কোন জীবের দেহ, তা সে উদ্ভিদই হোক বা প্রাণীই হোক, 
প্রোটোপ্লাজম (বা, প্রাণপন্ক ) পূর্ণ অসংখ্য কোষ দ্বার গগ্রিত। 

উদ্ভিদ ব1। প্রাণীর বৃদ্ধি নির্ভর করে তার কোষের সংখ্যাবুদ্ধির উপর । কোষ 
কখনও নতুন করে স্ষ্ট হয় না, পূর্বের কোষ থেকেই কোষ-বিভাজন্‌ প্রক্রিয়ায় নতুন 
কোষ উৎপন্ন হয়। একই উপায়ে অপত্য-কোষ থেকে আবার নতুন কোষ উৎপক্ধ 
হয়। এমনি ক'রে নতুন নতুন কোষ হৃষ্টি হবার ফলেই জীবদেহ গঠিত হয়। একটি 
উত্তিদ বা প্রাণী যতদিন বেচে থাকে, ততদিন তার দেহে নতুন নতুন কোষের 
গঠনক্রিয়া এভাবে চলতে খাকে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ হলেই আসে জরা, তারপর 
আসে মৃত্যু। 

বিজ্ঞানীর। নানারকম পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছেন যে, কার্বন, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, লাল্ফার ও ফস্ফরাস এই কয়টি মৌলিক উপাদানের 
বিচিজ্র সমাবেশেই সজীব প্রোটোপ্লাজ মের ( বা, প্রাণপন্গের ) সৃষ্টি হয়েছে। কিন্ত 
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তাঁর! শত চেষ্! ক'রেও জ্যাবকেটরীতে লকীব প্রোটোপ্লাজম (বা, প্রারগন্ক ) আজও 
কথাটি করতে পাবেন নি, ঘদিও তার! এর গঠন-বৈচিত্র্য ষম্পর্কে অনেক খু'টিনাটি 
খবর ইতিমধ্যেই সংগ্রহ ক'রে ফেলেছেন। অথচ কি অপূর্ব এই হ্টি! কোন্‌ 
সুদুর অতীতে হঠাৎ একদিন প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকেই প্রথম জীবের উত্তব 
হয়েছিল এবং তা থেকেই ক্রমে কত বিচিত্র উত্তিদ, কত বিচিত্র প্রাণীর উত্তব হয়েছে 
এবং অবিরত হয়ে চলেছে! এইখানেই স্যার মাহাত্ম্য । স্ুদীর্ঘকালের কষ্টসাধ্য 
প্রবেষণার ফলে বিজ্ঞানীর! হ্টটিরহম্ত সমাধানের পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে 
পেরেছেন-একথা অত্য, কিন্তু তারা এই সমস্যার একেবারে মূলে পৌছাতে 
পেরেছেন, এমন কথ! বলবার সময় এখনও আসে নি। তবে তারা যেভাবে দ্রুত 
অগ্রমর হচ্ছেন, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তারা এই সমস্যার সম্পূর্ণ নমাধান 
করতে সক্ষম হবেন। 


চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 
জাবের ক্রমবিকাশ 


স্ুদীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের নানারপ গবেষণার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের 
চিত্রটি এখন অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে 
দেওয়। হ'ল। 
(১) আজে ইক বা অজীবীপ্ন যুগ (42০1০ চুর, ) ও 

বিজ্ঞানীরা ছিসেব ক'রে দেখেছেন, সবচেয়ে প্রাচীন ভূত্তর গঠিত হয়েছে প্রায় 
৪০০ কোটি বছর আগে । এই স্তরে জীবনের কোন চিহু পাওয়। যায় নি। মনে 
হয়, তখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না । বিজ্ঞানীর! তাই এর নাম দিয়েছেন 
আজোইক ব1! অজীবীয় যুগ (4501০-7-101)086 110 )। 
(২) প্রোটোজোইক ব। প্রথম-জীবীয় যুগ (1১7০8০2০10 চুর) 

এই যুগের চিহ্ন হিসেবে কিছু সরলতম জলজ উদ্ভিদ এবং সরলতম মেরুদণগুহীন 
সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ পাওয়া! গেছে। বিজ্ঞানীর কল্পিত ইতিহাসের পাতায় এই 
হ'ল প্রথম জীবের কাহিনী । তাই বিজ্ঞানীরা এযুগের নাম দিয়েছেন প্রোটোজোইক 
বা প্রথম-জীবীয় যুগ (7০£০-৪150, 22০৫-5116 )। 

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ কোটি বছরের আগেকার স্তর থেকে জীবাশ্মের 
নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া ঘায় নি, অথচ সে ভূলনায় অনেক বেশী জীবাশ৷ পাওয়া 
গেছে অপেক্ষাকৃত নবীন স্তরগুলি থেকে । এর সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি এই 





চিত্র ১৭৮ । আযামিবা চিত্র ১৭৯ । আযদিবার খাছ গ্রহণের পদ্ধতি । 


যে, তখন জীবের সংখ্য1 খুব বেশী ছিল না। আর একটি কারণ বোধ করি এই ঘষে, 
ক্ষ্টির প্রথম দিকে যে-সব জীব আবিভূ্তি হয়েছিল, তাদের দেহ পচে গলে নষ্ট হয়ে 


৬৪ 


। 8১০ ৯০ ৮৫১৮ ৫1) ৭০ ৯28) 41৬) *৪--৮1৯], ৮৯১১৪ | ++ 2৫ 


জীবের ক্রমবিকাশ 


কহ 
গর 
৯ চি 
সি * 
ল্ 


নন সস যার পরার কপ ও এ জন হার রা জা 





২৬ 


জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ১৮১) জীবের ক্রমবি+াঁশ--০৬ কোটি থেকে ২ কে;টি বৎসর পূর্ব পর্যন্ত । 


২৬৬ 


২৭৫ ছ:৫ 


। ৪১ ৯৮ ৮৪৯৮ 31৬) তই ৯2৯) 81৯১ 4 1519885৮১০৩ 





ক্ীবের ক্রম“বকা* 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৬৭ 


গেছে, ক্ধীবান্মে পরিণত হতে পাঁরে নি। এজন্তে অতীতের ইতিহাস রচলা করতে 
গিয়ে বিজানীদের বারবার শুধু অন্থমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। : 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় ছু-শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর 
আঁদিম জীবের জীবনবান্তা শুরু হয়েছিল জলে । ভার দেহে ছিল একটি মাত্র কোষ 
0611), আর তার মধ্যে ছিল খানিকট1 চটচটে প্রাণপদার্থ, বিজ্ঞানীর ঘার নাম 
দিয়েছেন (19600188258) বা! প্রাণপন্ক । বর্তমানে পুকুর ও ডোবায় অনেক 
আ্যমিব1 (£1009808 ) দেখা যায়। প্রয়োজন অনুসারে একটি আামিবা ভেজে ছু"টি 
আযমিবাঁয় পরিণত হয়, আর তাতেই তাদের বংশ-বিস্তার হয়। মনে হয়, অতীতের 
এককোঁধী জীবগুলি অনেকাংশে এদের মতই ছিল । এই জীব একটিমাত্র কোষের 
বাঁহায্যেই খাওয়া, চলাফের' প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ক'রত। কিন্তু এতে কোন' 
কাজই স্থনিয়স্ত্রিত হ'ত না। প্রত্যেক জীবেরই খান্য দরকার । এক জায়গায় চুপ 
ক'রে থাকলে মেখানকার খাছ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে, তাই এগিয়ে চলার এবং 
খান সংগ্রহ করার স্বিধাঁর জন্যে আদিম জীবের দেছে নানারূপ অঙ্গ-প্রতাঙজের সৃতি 
হ'ল, আর সেজন্যে ভীবদেহে কোষের সংখ্যাও ক্রমশ বাডতে লাগল । এইভাবে 
কষ্ট হ'ল প্রোটোজোয়া, শেওল। প্রভৃতি সরল জলজ জীব । জীবন-সংগ্রামে জদ্্ী 
হওয়ার জন্তে তাদের নান! উপায় উদ্ভাবন করতে হ'ল । ক্রমে একটি জীব অন্য আর 
একটি জীবকে আক্রমণ ক'রে উদরসাৎ করতে শিখল, আর আক্রান্ত জীবও শিখল 
যাতে অঙ্গ-প্রতাঙ্গ নাড়াচাড়া ক'রে পালিয়ে বাচতে পারে। এইভাবে জীবদেছের 
জটিলতা ক্রমশ আরও বাড়তে লাগল। | 

তবে তখন জীবন সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সমুক্রেই, ভাঙায় ছিল না কোন প্রাণী, ছিল 
ন1! কোন উদ্ভিদ, একটি সবুজ তৃণও ছিল না কোনখানে। চাবিদিকে বিরাজ ক'রত 
শ্বশানের নিস্তব্বতা। এই যুগ মোটামুটি প্রায় ১৫* কোটি বছর ধরে চলেছিল। 
(৩) প্যাজিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ ( £851569হ০8০ ছু রত) £ 

তারপর এলে প্যালিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ। এর স্থাক্সিত্বকাল প্রায় 
৩* কোটি বছর । পৃথিবীর ইতিহাপের এই পৃষ্ঠাটি অনেক বেশী চমকগ্রদ। কারণ, 
এই যুগের নানাপ্রকার জীবাশ্মের নমুনা পাওয়া! গেছে প্রাচীন শিলাস্তরে । এই 
যুগকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ কর! হয়েছে--ক্যা্থি- যান (08200118 )) অর্ডোভিশিয়ান 
€ 0:19%10127 ), সিলুরিয়ান (911010580 ), দেভোনিয়ান (10০9০201819), 
কার্ধনিকেরাল (081900166199$ ) এবং পারমিগ়ান (66100121101 
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চিত্র ১৮৪। কাবনিফের!স যুগের জলাভুমি ও জঙ্গল। 
এদের প্রতিনিধি হিসেবে ল্যামূফরে, হাগ.ফিস্‌ প্রভৃতি এখনও এই পৃথিবীতে বিরাজ 
করছে। 
দিলুরিয়ান ও দেভোনিম্ব(ন-পর্ধাত_পিলুরিয়ান পর্যায়ে (57181752 
760100) জলজ উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীর খুব বেশী পরিবর্তন হ'ল না। কিন্তু এই সময়েই 
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জীব প্রথম জল ছেড়ে ভাঙার দিকে এগিয়ে চললো । ধিজ্ঞানীর! মন করেন, সমূজের 
শেওলাই হয়তো সর্বপ্রথম ভাঙার জীবনে অভিযোঁজিত হয়েছিল । তাদের দেহের 
চারিদিকে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয়, তাই তার অল্প সময়ের জন্তে দেছের মধ্যে 
খানিকটা জল সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারত । ঢেউয়ের আঘাতে সাময়িকভাবে শুকনে। 
ডাঙায় পড়লেও এর! সুর্যের উত্তাপে শুকিয়ে যেত না, পুনরায় সমুদ্রে ফিরে না যাওয়। 
পর্যস্ত কোনপ্রকারে বেঁচে থাকতে পারত। জোয়ারের সময় তাদের বিপদ কেটে 
যেত, কারণ তখন তারা জলে ফিরে যেত এবং তাদের জলের ভাগ্ডার আবার পূর্ণ 
ক'রে নেবার স্থযোগ পেত। সেই থেকে স্থষ্টির ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের 
সুচনা হল। . 

এই সব উত্ভিদ্‌ জল ছেড়ে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হ'ল । কিন্তু তখনও এর! 
জল ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারত ' না, তাই এদের আস্তান। হ'ল জল1-জায়গারই 
আশেপাশে । ভাঙ্গ|র উত্ভিদও ক্রমে মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ করতে 
শিখল, সবুজ পাতার সাহাধ্যে বাতাসের কার্বন ভাই-অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে 
খাছ তৈরি করতে শুরু ক'রল। এইভাবে তার? ক্রমশ ভাঙার জীবনে অভিযোজিত 
হয়ে উঠল। স্থলজ উত্ভিদের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া গেছে কতকগুলি 
সিলপংসিভ (7$1197810 )-এর নমুনা । 

উদ্ভিদ এতকাল পমুদ্রের তলায় গভীর তমসায় জীবনযাপন ক'রছিল। ভাঙার 
জীবনে অভিযোজিত হওয়ার পরে সৃূর্ধ-রশ্মির অপুর্ব মহিম! উপলদ্ধি ক'রে তার! যেন 
সুগ্ধ হয়ে গেল। এই সময় পৃথিবীর কুয়াশার ক্ষীণ আবরণটকৃও একেবারে সরে 
গেল, পৃথিবীর উপর ্থর্ব-রশ্মি পড়তে লাগল অজন্র ধারায়। আর মহামূল্য সূর্য-রশ্মি 
পুরোমাত্রায় গ্রহণ ক'রে উদ্ভিদও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল। 

এসময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উত্ভিৰ্‌ হ'ল লাইকোপ.সিভ, স্ফেনপ.সিড এবং 
টেরপ.সিড | প্রথম দু'টি প্রায় লু হয়ে গেছে । মাঞ্জ ছু”টি প্রতিনিধি আজও কোন- 
প্রকারে টিকে রয়েছে । তাদের নাম- ক্লাব-মস (010৮-0055) এবং হস-টেইল 
€ চ০915০-6811) | টেরপ.সিডের প্রথম প্রতিনিধি হল ফার্ন। সে সময়কার ফান 
গাছ ক্রমে বৃক্ষের আকার ধারণ করল, কোন-কোনটির উচ্চতা হ'ল প্রায় ১০০ ফুট । 
পৃথিবীর উত্ভিজ্জ আবরণ ক্রমশঃ ঘন হতে লাগল । 

উত্ভিদের পর্ধাঙ্ক অন্থমরণ ক'রে নানাবিধ প্রাণীও ক্রমে ভাঙার দিকে এগিয়ে 
চললো । এই সময়কার শিলাম্তরে যেসব স্থলচর প্রাণীর জীবাশ পাওয়া গেছে, 
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তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখধোল্য হ'ল একপ্রকার কাকড়া-বিছে। কিছু কিছু 
পোড়ামাকড়ের নমুনাও অবশ্য এই স্তরে পাওয়। গেছে । 





চিত্র ১৮৬। লাঙ্গ-ফিদ-_একে বল] হয় জীবন্ত জীবাশ্ম । কারণ কোটি কোটি বছর 
ধরে এর প্রায় একই রকম রয়ে গেছে, বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি । 


দেভোনিয়ান পর্যায় (10950111210 7061100 )-কে অনেক সময় মংশ্য-যুগ বল! 
হয়। কারণ, দিলুরিয়ান পায়ে চোয়ালহীন মংস্ত থেকেই প্রথম চোক়ালযুক্ত 
মতশ্যের উত্তব হয়, তাদের বল! হয় প্র্যাকোভার্ম। আর দেভোনিয়ান পর্যায়ে তা 
থেকেই আবিভূত হয় নানারকম মৎস্য । এই সময় দেখ! দেয় হাঙর, যার দেহের 
কাঠামো হাড়ের বদলে তরুণাস্থি (০8101896) দিয়ে গড়া। আর দেখা দেয় 
সত্যিকারের মাছ, যার দেহ হাড়ের কাঠামে। দিয়ে গড়া । তা থেকে এক দিকে 
দেখা দিল লাঙগ-ফিল (1018-751)), অন্য দিকে দেখা দিল লোব-ফিন মতন) 
([০৮০-?1)176৫. 951) 1 লোবফিন নাম থেকেই বোঝা যায় ঘে, এর দেহে 
পাখনার বদলে ছিল পায়ের মতো মাংসল প্রত্যঙ্গ, যাদের উপর ভর ক'রে এই 
প্রাণীটি ভাঙার দিকে এগিয়ে যেতে পারত । তাই এর] যে-সব জল! জায়গায় বাস 
ক'রত, টৈবাৎ তা' শুকিয়ে গেলেও এর! মরতো! ন। ডাঙার উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে 
অন্ত জলাশয়ে পৌছতো। এবং তাতে অনিবার্ধ মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে 
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পারত। ক্রমে তারা চতুষ্পদ হয়ে উঠল । তাদের দেহে ফুস্ফুদ হ'ল এবং ভারা. 
পুরোপুরিভাবে ভাঙ্গার জীবনে অভ্যত্থ হয়ে গেল। এইভাবে সি হ'ল উভচর প্রাণী । 
এদের দেহের রক্ত শীতল ছিল, এর বাঁচতো। আর এবং উঞ্ আবহাওয়ায় । ভাতায় 
থাকলেও এর! ভিম পাড়তো। জলে । ' দেভোনিয়ান পর্যায়ের এই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পুর্ণ ঘটন। ৷ 

উভচর প্রাণীর সবচেয়ে গ্রাচীন ঘষে নমুনাটির সন্ধান পাঁওয়। গেছে, ভার নাষ 
দেওয়া হয়েছে ইকৃথাইওস্টেগা । বাস্তবিক এটিই সর্বপ্রথম জল থেকে ভাঙার জীবনে 
অভিঘোজিত হয়েছিল । সমকালীন উভচর প্রাণীর মতে। এরও চারটি প। ছিল, কিন্তু 
এর গায়ে মাছের মতে। আশ ছিল, আর লেজের উপরে ছিল পাঁখন1 (2 )। 

কার্বনিফেরাস ও পারহিয়ান পর্যাক্স- পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি নভুন 
পাতা খুললো। এই সময় উদ্ভিদের সাড়গ্বর অভিযান শুরু হ'ল। ক্রমে পৃথিবীর 
সম্‌ন্ত জলা-জায়গাই অসংখ্য অবীজ উদ্ভিদে (যেমন- মস্‌, ফার্শ গ্রভৃতিতে ) ছেয়ে 
গেল। এর ফলে স্থানে স্থানে এক-একটি মহারণ্যের সি হ'ল। 

তখন পৃথিবীর নানাদিকে আলোড়ন, ভূমিকম্প অগ্নযৎপাত প্রভৃতি ছিল ঠ্দনন্দিন 
ব্যাপার। তাতে হয়তে] জায়গায় জায়গায় এক-একটি বিরাট বন, গাছপালা, খাল- 
বিল সব সমেত মাটির নীচে লিয়ে যাঁয়। তারপর ধীরে ধীরে তার উপর বালি, 
পলিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমে সে-মব 
উত্তিদের চেহার। বদলে গিয়ে শেষ অবধি কয়লায় পরিণত হয়েছে । তাই এর নাম 
দেওয়া হয়েছে কাঁর্নিফেরাস পর্যায় (081৮0111003 [61100 )। 

সেই সময় উদ্ভিদ-জগৎ ক্রমশঃ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে নবীজ 
উত্তিদের আবির্ভাব হ'ল। এসব উত্ভিদ এখন প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। এখন 
ঘে-সব কোনিকার দেখ! যায়, তাদেরই শুধু ওই ভ্ঞাতীয় উদ্ভিদের প্রতিনিধি বলে ধনে 
কর যায়। 

এই যুগে জলাভূমির নিবিড় অরণ্যে কোন ফুল বা পাখি দেখ যেত না, বড় 
র্ষমের ভাঙার কোন প্রাণীও তখন ছিল না। জলার ধারে ভাঙ্গায় তখন শামুক, 
কাকড়া-বিছে, নানা রকম পোকামাকড়, জল-ফড়িং গ্রভৃতি ইতস্তত বিচরণ ক'রত। 

পারমিয়ান পর্যায়ে (76100190, 060109৫ ) এই কীট-পতঙ্গের আকার ক্রমশঃ 
আরও বড় হয়ে উঠল। এই নময় বিরাটাকাঁর এক রকম জল-ফড়িং (41880112 )- 
এর আবির্ভাব হয়। এদের ছু' পাখনা প্রসারিত করলে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত 

ক্রু 
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চিত্র ১৮৮ | বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম সরীহ্প- সেমুরিয় (56177010118 )। 


পর্যন্ত মাপ ছিল প্রায় একগজ। কাকড়া-বিছে এবং উভচর প্রাণীর সংখ্যাও তখন 
খুব বেড়ে গিয়েছিল 

এই সময় আর এক প্রকার নতুন ধরনের মেরুদপ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল । 
তাদের বল] হয় সরী্থপ। বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম সরীত্বপ-_সেমুরিয়া। তবে যে 
সরীল্থপের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, তার নাম কোটিলোনর। উভচর 
প্রাণীদের মতো! এরাও ছিল চতুষ্পন এবং অন্ুফ-শোণিত, অর্থাৎ এদের দেহের রক্ত 
শীতল ছিল এবং এর! বাঁচতো শুধু উষ্ণ আবহাওয়ায়। এর ডিম পাড়তে। ডাঙায়, 
কাজেই এরাই সর্বপ্রথম সম্পূর্নক্ূপে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। পৃথিবীর 
ইতিহাসে সরীস্থপের আবিভাবই হ'ল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা] । কারণ, পৃথিবীর 
উপর আধিপত্য বিস্তারে যেকুদণ্তী প্রাধীদের এই হ'ল প্রথম পদক্ষেপ। আর পরবর্তী 
যুগে, ব্থ কোটি বছর ধরে, পৃথিবীর আধিপত্য ছিল এদেরই হাতে । 

এর পরেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় হঠাৎ উল্লেখধোগ্য পরিবর্তন হয়, তার ফলে 
জীবজগতেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন শুচিত হয়। পুরাতন অনেক জীবই 
একেবারে লোপ পেয়ে গেল, তাদের স্থান অধিকার ক'রল নতুন ধরনের সব জীব। 
সমুত্র থেকে ট্রাইলোবাইট বিলুগ্চ হয়ে গেল, নতুন ধরনের নব কম্বোজ, কুস্টেপিয়ান 
বা কবচী (যেমন- চিংড়ি, কাকড়। ইত্যাদি), মাছ প্রভৃতির আবির্ভাব হ'ল। 
ভাঙাক় ফার্নের অরণ্যের স্থান অধিকার ক'রল কোনিফারের অরণ্য। কোটিলোসরের 
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পুর্ব-পুরুষ লেবিরিস্থোভোণ্টস সুপ্ত হয়ে গেল। উতচর প্রাণীদের মধ্যে টিকে রইলো! 
বর্তমান কালের মতো হালামাগ্ডার, সোনা-ব্যাঙ, কুনো-ব্যাও প্রভৃতি কয়েক রকম 
প্রাণীর পূর্ব-পুরুষ। 

পারমিয়ান পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যালিওজোইক যুগ শেষ হয়ে গেল। সংক্ষেপে 
বলা যায়, এই যুগ হ'ল অমেরুদণ্ভী প্রাণীদের আধিপত্যের কাল এবং যে-সব মেরুদর্ডী 
প্রাণী প্রথম ভাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল তাদের আবির্ভাবের কাল । এই 


বুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তখন উত্ভিদ্‌ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ অধিকার 
ক'রে ফেলেছিল 


দি 


স সি এ হি জজ থা 





চত্ত ১৯৯। সরক্পদ্দের নিকিরণ হয়েছে নানাভাবে। 
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(৪) মেগোজোইক বা মধ্যজীবীস্ যুগ (18৩8০2০1০ চু) : 

এর পর যে যুগের স্থচন। হ'ল ভার নাম যেসোজোইক বা মধাজীবীয় যুগ। এই 
যুগকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে-_্রায়াসিক ('11185516 ), জুরাধিক 
( 30198810 ) এবং ক্রিটেসিয়াস (0265905008 )। 

এই যুগ হচ্ছে সবীস্থপদের আধিপত্যের কাল। তবে এই সময় জীব-জগতে 
আ]রও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, যেমন-ট্রায়াসিক পধায়ের শেষ দিকে, 
অথবা জুরাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে, প্রথম সপুষ্পক উত্ভিদের উদ্ভব হয়। এই সময় 
কীট-পতঙ্গের বৈচিত্র্য আরও অনেক বেড়ে যায়। ক্রিটেসিয়াস পর্যায়ে যে-সব মতস্ট্ের 
উত্তব হয়েছিল, সেগুলি সমকালীন মৎন্যের মতই । আর তখনই আবির্ভাব হয়েছিল 
উষ্ণ-শোপিত প্রাণীদের, অর্থাৎ পাখি এবং স্তন্তপায়ীদের | এক কথায় বল! ঘায় যে, 
এই যুগেই সমুদ্র এবং স্থলভাগের অবস্থা সব দিক দিয়ে এখনক!র মতো হয়ে উঠেছিল । 

পারমিয়ান পর্যায়ের সরীস্থপ কোটিলে!সর থেকে মোটামুটি পাঁচটি ধারায় বিভিন্ন 
রকম প্রাণীর উদ্ভব হুয়। প্রথম ধারায় দেখা দেয় থেকোভোণ্টঃ এ থেকেই উদ্ভব 





চিত্র ১৯১। এডমন্টোসরাস (181010609980209 ) বা! হংসচখু-ডাইনোসর--ধিজ্ঞানীর়] মনে 
করেন, প্রায় $ কোটি বঃর জাগে? পৃথিবীতে এই ধরনের ডাইনোসর বিচরণ কণ্রত । এ ছিল 
উভচর এবং ভূগতোরীঃ লম্বায় প্রায় ৩, ফুট। তাছাড়া এর. ঠোট এবং গ1 ছিল 
অনেকটা হাসের মতো । এরপ ডাইনোসরে জীবাশ্ন সর্বপ্রথম পাওয়া ঘায় 
কানাডা থেকে। 


২৭৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়েছে সরিসিয়্। এবং অনিথিপিয়া (যাদের একত্রে অভিহিত কর হয়েছে ডাইনোসর- 
রূপে), টেরোসর, গিরগিটি, কুমীর, সাপ এবং আদি-পাখি। দ্বিতীয় ধারায় পাওয় 
ধায় কচ্ছপ (7:810155 ), ঘা আজও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। তৃতীয় ধারায় পাওয়। 
যায় হাঙরের মতো ইক্থাইওসর । চতুর্থ ধারায় পাওয়া যায দীর্ঘগ্রীব প্লেজিওসর, 
আর পঞ্চম ধারায় পাওয়1 যায় থেরাপ ফিড । বিজ্ঞানীরা মনে করেন, থেরাপ.মিড 
থেকেই প্রথম স্তন্তপা্ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল, ট্রায়ানিক পর্যায়ের শেষ দিকে, অথবা 
জুরাপিক পর্যায়ের প্রথম দিকে । 
অতাঁতের অতিকায় ডাইনোসরদের (417057%7 -1611115 112810 ) কথা 
ভাবলেও ভয় হয়। সবার আগে নাম করতে হয় ভিপ্লোডোকান, ব্রণ্টোনরাস, 
আটলাণ্টোসরাস, এডমণ্টোসরাস এভূতি প্রাণীর । এদের মধ্যে আবার ডিপ্লো- 
ডোকাসের ঘাড় আর লেজ ছিল সবচেয়ে লম্বা । তবে ব্রণ্টোসরাসও কস যায় না। 
এইরূপ এক-একটি প্রাণীর টা ৭৫--১০* ফুট হ'ত, আর ওজন হ'ত ২৫ থেকে ৬* 
টন পর্যন্ত। কিন্তু দেহের তুলনায় এদের মাথ। ছিল খুবই ছোট । এর! সবাই ছিল 
অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির এবং শাকাশী। বিশাল বপু নিয়ে এর! ভাঙার উপরে 
ভাল ক'রে চলতে পারত না। তাই এর সাধারণত জলার ধারে বাস ক'রুত, জলে 
গ। ভাসিয়ে চলত, আর কচি ঘাসপাতা৷ চিবিয়ে খেত । গাছপাত। খাওয়ার উদ্দেশ্যে, 
অথব। হিংস্র প্রাণীর তাড়া থেয়ে জলে নামলে, সময় সময় এদের বিরাট ভারি দেহ 
হয়তো নরম 
, পাকে ডুবে যেত । 
কোনক্রমেই আর 
উঠে আসতে 
পারত না। তাই 
এদের অনেক 
কঞ্ধীল সধত্বে 
সংরক্ষিত হয়ে 
আছে কাদা- 
পাথরের স্তরে ॥ 





চিত্র ১৯২। ট্রাইনেরাটপ স (77505196925) | শিল্পী--শ্রীমনুজ গুহ ] 
এই সয় আরও কতকগুপি অত্তিকারর প্রাণীর আবিভাব হয় ধেমন ট্রাইসেরা- 
টপস, স্টেগোসরাঁস গ্রভৃতি। এরাও ছিল পুরোপুরি ভূণভোজী, তবে এরা ডাঙাতেই 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৭৯ 


চলে বেড়াত। ট্রাইসেরাটপস লশ্বায় হ'ত প্রায় ২৫ ফুট | এব মাঁথায় ছিল ভয়ন্করু 
ছ'চালে। তিনটে শিং, শরীর মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা, আর এই চামড়ার উপরে ছিল 
হাড়ের মতো শক্ত অনেকগুলি বর্ম। ঘাড়ের উপরেও চালের মতো! শক্ত হাড়ের বর্ম 
ছিল। মাথার খুলির হাড় বধিত হয়ে এই বর্ম তৈরী হ'ত। দেখে মনে হয়, বিপদে 
পড়লে এর! মাথা নিচু ক'রে রুখে দাড়াত, আর শিং দিয়ে শত্রুর শরীর ছি'ড়ে-ফুড়ে 
ফেলত । স্টেগোসরাসের দেহও ছিল শক্ত চামড়ায় মোড়ানো! । আর এই চামড়ার 
উপরে ছিল হাঁড়ের মতো শক্ত অনেকগুলি বর্ম। পিঠের উপরে ছিল দু'সারিতে পর 





ভিতর ১৯৩। ই্গোনরন 909£0980198)--দেখে মনে হয় এ ছিল বস-শলদারী মস্ত এক যোদ্ধা । 

পর কতকগুলি হাড়ের পাটি সাজানে, আর লেজের ডগায় ডিল লম্ঘা ধারালো চারটি 
শূল। দেখে মনে হয়, এ ছিল ধর্মশূলধারী মস্ত এক যোন্ধা। কিন্ত দেহের তুলনায় 
এর যাথাটি ছিল খুবই ছোট, আর দেহটি ছিল এমন কিস্তুতকিমাঁকার যে, বর্ম-শুলধাঁতী 
হয়েও এ হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত ন।! 

এই সময় অনেক রকম অতিকার মাংসাশী সরীশ্ছপেরও আবিভাব হয়, যেমন-_ 
আযলোসরাল, টিরানোষরাস প্রভৃতি । এদের চেহার? দেখলেই আতঙ্ক জাগে 
ধেমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার পিছনের ছু'পায়ের থাবা। এর পেশী- 
বহুল শক্ত ঘাড়ের উপর ছিল বিরাট একটি মুখ এবং তার মধ্যে ছু'পাটিতে ছুরির 
কলার মতো। ধারালো রাত । এর পিছনের দু'পা এবং লেজের উপর ভর দিয়ে 
দাড়াত, লাক-ঝাপেও এরা খুব পটু ছিল। তৃণভোজী কোন প্রাণী দেখলেই এরা 
তাকে আক্রমণ ক'রে হত] ক'রত এবং মহানন্দে তার হাড়-মাস চিবিয়ে খেত। 
এদের গায়ে জোর বেশী ছিল, অথচ বুদ্ধি ছিল কম। তাই ন্বভাবতই এর! ছিল 





চিত্র ১৯৫। প্রথম পখি--নাকি অপতোরিক্স (4101960190675%) | 


অত্যন্ত হিংহ্ুটে এবং ঝগড়াটে প্রকৃতির, অত্যন্ত অত্যাচারী এবং প্রাণীকুলে আতঙ্ব- 
সবরগ। একজন আর একজনকে দেখলেই তাকে আক্রমণ ক'রত আপন-পর 


বা 


বিবেচনা ক'রত না। 

সেই সময় টেরোডাক্টাইল (205:9৫8131) নামে এক প্রকার অতিকায় সরীক্পের 
আবির্ভাব হয়। এর! আকাশে উড়তে পারত, কিন্ত এদের ঠিক পাখি বলা চলে না। 
এরা ছিল উড়ন্ত সরীহ্প। এর সরু লঙ্বা মুখ ছিল, আর তাঁর মধ্যে ছিল ছু-সারি 
ধারালে। দাীত। বাছুড়ের মতো পাতলা চামড়ার ডানা ছিল, তারই সাহাধ্যে প্রাণীটি 
আকাশে উড়তে পারত। ভানায ভ্বাকশির মত নখ ছিল, ভাদের সাহাক্যে প্রাণীটি 
গাছের ভালে বা পাহাড়-চৃড়ায় ঝুলে থাকত। এর পিছন দিকে আবার গিরগিটির 


২৮২ জখবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ১৯৬। বর্মশুলধারী হয়েও ষ্টেগোসরান কিন্তু হিং টিরানোনরাস-এর আক্রমণ থেকে 
আক্মরক্ষ1! করতে পারত নাঁ। [শিশী--ওয়াণ্ট ডিস্নে (ডিস্নেলা।গ ) | 


মতে। লম্বা একটি লেজ ছিল । সেই সময় টেরানোভন (৫6127091 ) নামে আর 
একরকম উড়ন্ত সরীক্থপের আক্তাব হয়, তার লম্বা লেজ ভিল না। তবে আকারে 
সেছিল আরও বঝড়। এইরূপ একটি প্রাণীর ডানার এক প্রান্থ থেকে অন্য প্রান্তের 
মাপ ছিল প্রায় ৩০ ফুট। 

ক!লক্রমে সবীহ্পদের পদাঙ্ক অনভ্ুসব করেই আবিভভূতত হ'ল আদি-পাখি। 
বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন আকিঅপ তেরিক্‌স ( 41010790191) বা] আদি- 
পাখি । এ দেখতে ছিল অনেকটা কাক বা কোকিলের মতো । এখনকার পাখির 
মতই 'এর ভান] ছিল পালকযুন্ত এবং সধাঙ্গ পালকে আরুত। এই ডানার শাহাযো 
এরা বেশ দ্রুতবেগে উড়তে পারত । এই পাখির ছু'টি লম্বা লন্ব! পা ছিল। এই 
পায়ের সাহাষে) এরা স্বচ্ছন্দ হেঁটে বেড়াত কিন্তু তা সত্বেও এর আকৃতি ছিল খুবই 
অদুত। এখনকার পাখিদের ঠোট থাকে, কিন্তু তাতে দাত থাকে না। কিন্ত আদি- 
পাখির ঠোটের মধ্যে দাত ছিল। একথা এখন আমরা ভাবতেও পারি না। এদের 
ডানাও ঠিক এখনকার পাখিদের মতো ছিল না। আদি-পাখির ভানায় নখর-বিশিষ্ট 
আঙ্গুল ছিল। এছাড়। মেরুদণ্ড পুচ্ছমধ্যে বিস্তৃত ছিল । এর সঙ্গে এখনকার পাখির 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৮৩ 





টি নর ন শত শন সা 5 খু ক 
রি ্ 85 
ম্‌ শ্হ নর নি ॥ রা 
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চির ১৯৭। দু'টি ডাইনোরর মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত । | শিউ:--জংমুহাছয় প্রনাদ গুহ ] 
চেয়ে গিরগিটিরই সাদৃশ্ঠ ছিল বেশী। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাণীটি ছিল 
গিরগিটি এবং পাখির মাঝামাঝি । আর এতেই প্রাণ হয় যে, বিবর্তনধারায় 
সরীস্থপ থেকেই প্রথম পাখির উদ্ভব হয়েছে | 


এই মময় সমুদ্র জলেও নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর সরীস্থপ বিচরণ করত, যেমন-_ 
প্রাইওস্রাস, আদিম কচ্ছপ ইত্যাদি। এদেরকে বর্তমান যুগের তিমি, হাওর, কূমীর 
ও কচ্ছপের পূর্ব-পুরুষ বলে মনে করা যায় । 


২৮৪ জীবের ক্রমবিক্ষাশ 


এর "অনেক ফাল পরে হঠাৎ একসময় অতীতের অতিকায় প্রাণীগুলি সব এক- 
ঘোগে লোপ পেয়ে গেল। পণ্ডিতের! মনে করেন, এই যুগের শেষদিকে তৃপৃষ্ঠে 
এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে হিমালয়, আল্লস, আযাগ্ডিস্‌ প্রভৃতি পর্বতযাল! 
মাথা তুলে দ্াড়ায়। এর ফলে ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশের আবহাওয়া 
হঠাৎ বদলে যায়। ক্রমে এসব অঞ্চলে একটি হিমযুগের আবির্ভাব হয়। আর 
গরমপ্রিয় অতিকায় সরীত্থপগ্ুলি অত্যধিক শীতের প্রকোপ সহ করতে ন1 পেরে লব 
একযোগে মারা যায়। কিংবা তখন হয়তে। আবহাওয়] হঠাৎ খুব শুফ হয়ে উঠেছিল 
এবং দারুণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল। এর ফলে গাছপালা তৃণগুন্ম সব গুকিয়ে নিশ্চিহ 
হয়ে গেল। তাই খাগ্ঠাভাবে প্রথমে ভূণভোজী সরীস্থপগ্জলি সব মার! গেল। 
তারপর মাংসাশী প্রাণী যে-সব ছিল, তার। তৃণভোজীদের না পেয়ে নিজেদের মধ্যেই 
মারামারি কা মড়াকামড়ি আরভ্ভ ক'রল এবং শেষ পর্বস্ত এর! সকলেই ধ্বংস হয়ে 
গেল। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন, অতীতের সেই পরিবতিত আবহাওয়ায় 
এমন সব উত্ভিদের উত্তব হয়, যাদের দেহমধ্যে সঞ্চিত ছিল এক প্রকার বিষ ( যেমন, 
'আযাল্কালয়েড বা উপক্ষার)। এইক্প উদ্ভিদ আহার ক'রে ভৃণভোজী ডাইনোসরর' 
দলে দলে মারা যায়। আবার এসব বিষাক্ত ভূণভোজী ডাইনোসরদের আহার 
ক'রে মাংসাশী ডাইনোসরেরাও হয়তে! দলে দলে মারা পড়ে । তবে এসবই অনুমান। 
সঠিক কি হয়েছিল, এতকাল পরে তা আন্দাজ করণ খুবই কঠিন। 





চিন্তে ১৮ । বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম স্তদ্তপায়ী--সরগ্যানুকোডন (110188০9০95 ) 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৮৫ 


(৫) টারনিয়ারি বা! তৃতাঁয় যুগ (৩8185 চিজ) £ 

এরপর অতীতের ইতিহাস থেকে অনেকগুলি পাতা হারিয়ে গেছে । খরের 
ষে পাতাটি পাওয়া গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে টারসিয়ারি ব? তৃতীয় যুগ। এই 
যুগনকে মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ; ঘেমন--ইওলিন (73০9০829 ) বা 
প্রাগাধুনিক, ওলিগোসিন (0118০০৩70০ ) ব1 হ্বল্প-নুতন, মাইওলিন (1110950) বা! 
মধ্য-নৃতন, এবং প্লিওসিন (8119০505 ) বা অতি-নৃতন।. এই যুগের সুচন! হয়েছিল 
আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবীর যেরূপ আবহাওয়া ছিল, 
তা অনেকাংশে বর্তমান কালের আবহাওয়ার মতই । এখন আমর যে-সব ঘাস, 
গাছপালা, লতাপাতা ফুলফল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত, সে-সবই তখন ছিল। 

পৃথিবীর পরিবতিত আবহাওয়ায় সরীস্থপ থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কতকগুলি 
প্রাণীর আবির্ভাব হ'ল । এর! উষ্ণ-শোণিত প্রাণী, অর্থাৎ সরীন্পদের মতে। এদের 
রক্ত শীতল ছিল না। তাই এর পৃথিবীর পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের 
খাপ খাইয়ে নিয়ে বেচে থাকতে পারল । এদের ক্রমবিকাশ হ'ল প্রধানত ছুটি 
শাখায়--একটি শাখায় হ'ল পাখি, আর অন্য শাখাক হ'ল শ্তন্তপারী প্রাণী। 
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চিত্র ১৯৯। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী--লোমশ গার (০০175 81710996195 )। 


টি ০ 
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টেরোঁসরের পরিবর্তে বাছ্ুড় এবং পাখি আকাশে আধিপত্য বিষ্তার ক'রল। 


২৮৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


ডাঙায় ভাইনোসরদের স্থান অধিকার ক'রল স্তন্তপাতী প্রাণীরা। আর সমুদ্রে ভয়াল 
শিকারী প্রাণী প্লেজিওসর এবং ইকৃথাইওসরের স্থান অধিকাঁর ক'রল তিমি এবং হাঁডর। 





চিত্র ২**। এাগেতিহ!সিক প্রাণী বেলুচিথেরিয়ান (801/01711116170 )৪ঘোড়! ও গরুর 
মাঝ!মা » একটি প্রাণী । 





চিত্র ২*১। প্রাগৈতিহাসিক হাতি--ষ্টেগে/ডন গণেশ (5'989008 8%817658 )। বিজ্ঞানীর" 
লানতে পেরেছেন যে, সুদূর অতীতে ভারতের বনভূমিতে এরপ প্র।দী শিচিরণ কণ্রত। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৮৭ 


এই সময়েই প্রকৃত পাখির আবির্ভাব ঘটে । পাখি ডিম পাঁড়ে, ডিষে তা দিলে 
ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। প্রাঙ্ম সব রকম পাখিই আকাশছারী | উড়বার জন্তে 
এদের হাত ছু'খানি ডানায় পরিণত হয়েছে, লেজ নেই বললেই চলে। প্ররুত 
লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন হয়েছে। এই নকল 
লেজটিও উড়তে সাহাধ্য করে। সমস্ত শরীর পালকে ঢাক থাকায়, শরীর বেশ 
হাল্কা হয় এবং দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। জ্রাণশক্তি খুব ক্ষীণ, 
কিন্তু সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রথর | 

সবচেয়ে প্রাচীন (প্রায় ১৬ কোটি বছর পূর্বে আবিভূতি) স্তন্তপায়ী দেখতে ছিল 
অনেকটা ছুঁচো৷ ব। ইছছরের মতো!। এর নাম মরগ্যাছকোডন। এদের বাচ্চা হ'ত, 
আর সেই বাচ্চা মায়ের শ্তন্ত পান ক'রে বড় হয়ে উঠত। এদের বংশধররাই ক্রমে 
পৃথিবীর অধিকর্তা হয়ে ববল। তারা সবাই ছিল ডাঙার জীবনে সম্পূর্ণ অভ্যন্ত। 

পৃথিবীর পরিবন্তিত 
আবহাওয়ায় দেখ! দিল প্রায় 
আজকালকার মতে। আকৃতি- 
বিশিষ্ট বিড়াল, কুকুর, 
হায়না, নেকড়ে বাঘ, ভালুক 
প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী। 


হাতি, গগ্ডার, জিরাফ ট্হািরিদ 
চিত্র ২*২। গ।তহাসিক প্রাণী-- খজা-দত্ত বাঘ (5890. 
প্রত তির পূর্ব-পুরষেরও 1০090১9৫ "186: ) | এর সামনের দিকে ছু'টে। খঙেগোর মতে! 
'আবির্ভতাব তখন হয়েছে। দাত ছিল, তাই এর এরূপ নামকরণ হয়েছে । এনা প্রধানত: 
পূর্বপুরু হাতি ও গণ্ডার শিকার ক'রে খেত। তবে বিজ্ঞানীরা মনে 
7588 ক করেন, কালক্রমে এদের ঈীত এতে বড় হয়ে যায় যে, 
হিপ্লামেরও আবির্ভাব হু'ল। এদের পক্ষে আহার করাই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রাচুষের 
বিবর্তনের ধারায় একদল মধ্যে থেকেও এরা অনাহারে মার! বায়। 
স্ন্তপাক্সী প্রাপী ক্রমশঃ বৃক্ষারোহী হয়ে উঠল'। এদের মধ্যে উল্লেখধোঁগ্য কয়েকটি 
প্রাণী হ'ল--বুক্ষারোহী শ্র, লেমুর, টারসিয়ার এবং বানর । বানরের বিকাশ হ'ল 
প্রধানতঃ ছু'টি ধারায়--পূর্ব গোলার্ধের বানর এবং পশ্চিম গোলার্ধের বানর । 
প্রাচীন বানরের অন্য একটি ধারায় আবির্ভাব হয়েছে গিবন, ওরাংওটাং, সিম্পাঞ্জি 
এবং গরিলার। 
(৬ কোক্সাটারলারি বা চতুর্থ যুগ (09867জড হজ) 2 


টারসিয়ারি (বাঁ, তৃতীর়) যুগ শেষ হ'লে, আজ থেকে প্রায় দশলক্ষ বছর আগে, স্বরু 





২৮০ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয় কোয়াটারনারি বা চতুর্থ যুগ্। এর হুচন! হয় প্লাইস্টোদিন (বা, আধুনিক ) 
পর্যায় (216199০506 1961190) থেকে | বিশাল হিমযুগ (03758£ 165 ৪৪০) দিয়ে 
এই পর্যায়টি চিহ্নিত। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ তখন হুদীর্ঘকাল ধরে 
হিমবাহ ঘ্বার। আবৃত ছিল। তাই তখন সমগ্র ভারতেই শীতের প্রকোপ ছিল, 
অত্যন্ত প্রবল। এর ফলে টারসিয়ারি ব1 তৃতীয় যুগের অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীরই 
সমৃছ বিনাশ ঘটে | এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হু'ল মানুষের উদ্ভব এবং 
স্থলভাগে তার আধিপত্য বিস্তার । বিজ্ঞানীদের মতে, অতীতের বানর-জাতীয় 
একপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এখনকার মানুষের 
তুলনায় তার শারীরিক শক্তি ছিল বেশী, আর বুদ্ধি ছিল অনেক কম। কিন্তু এ 
সামান্ত বুদ্ধির জোরেই মানুষ ছিল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তারপর অনেক দিনের অনেক 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আজকের সথসভ্য ও বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্ভব হয়েছে। 
এইভাবে বিজ্ঞানীদের 
অক্লান্ত সাধনার ফলে 
জীবের ক্রমবিকাশের 
একটি মোটামুটি হিসেব 
এখন পা ওয় গেছে । 
এই হিসেবে সবচেয়ে 
প্রাচীন ষে জীবের 
জীবাশা পাওয়া গেছে, 
তার আবির্ভাব হয়েছিল 
প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর 
আগে। প্রায় চন্িশ 
কোটি বছর আগে জন্মায় 
ভাঙার উদ্ভিদ। প্রান 


চিত্র ২*৩। আইনিশ এলৃক (1119) 81৫ )--গুথম হিমযুগের পরে ষোল কোটি বছর আগে 

এ জাতীম্ন বু হরিণ আফারল্যাণ্ডে বিচরণ ক'ত | এর শিঙের মাপ॥ 

এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত১ কোন কোন ক্ষেত্রে বারো ফুট গার পানির 8 

পর্যস্ত হ'ত। আর তার ওজন হ'ত প্রায় এক হন্দর | ছুঃখের বিষয়) প্রথম স্তন্তপায়ীর হয়েছে। 
প্রকৃতির এই অপূর্ব হৃষ্টিটি এখন একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে তুলনায় আদিম 


মানবের আবির্ভাব হয়েছে সেদিন মাত্র, অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। 





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


আন্ডিযোজন 


আমর জানি সকল জীব--ত সে মাহযই হোক, জীবজস্তই হোক, অথব। উত্তি্ইই 
হোক-_নানা কারণেই প্রতিবেশ-নির্ভর। অন্কুল প্রতিবেশ যেমন জীবদের স্বষ্ঠ 
জীবন যাপনের উপযোগী করে। প্রতিকূল প্রতিবেশে তেমনি জীবন ধারণ হয় 
কষ্টকর, নয়তো একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে কত 
জীব ষে একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে, আবার প্রতিবেশের আঙ্ককূল্যে কত নতুন 
জীবনের আবির্ভাব হয়েছে! উতভভিদ ও প্রাণীদের যেমনি, মানুষের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসও তেমনি, এই ধার? অনুসরণ করেই এগিয়ে এসেছে । দেশে দেশে মাছষের 
ষে পার্থক্য তাও যেমন প্রতিবেশ-নির্ভর, একই দেশের, একই সময়ের, এমনকি একই 
পরিবারের বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও যে পার্থক] লক্ষ্য করি, তাও আংশিকভাবে 
প্রতিবেশের প্রভাবেরই ফলশ্রতি। 

পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্চন্ত বিধান ক'রে চলতে না! পারলে জীবগণ 
বাচতে পারে না। তাই জীবগণ সব সময় চেষ্টা করে পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে 
সামঞ্জম্ত বিধান ক'রে চলতে । কোন জীবের আংশিক কিংব। সামগ্রিক দৈহিক 
পরিবর্তন দ্বার বিশেষ কোনে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোকেই 
অভিযোজন (4৫9)80192 ) বল! হয়। 

যে-সব উতিদ্‌ ও প্রাণী পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে, 
তারাই জীবন-সংগ্রামে বেচে থাকতে পারে । অন্যর] ধংস হয়ে যায়। 

এ সম্পর্কে ডারউইনের বক্তব্য, যারা রুগ্ন যার? দুর্বল কিংব। পারিপাশ্বিক অবস্থার 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম, মরবার সময় তারাই আগে মরে। যাঁর বাইরের 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপনাকে বাচিয়ে রাখতে পেয়েছে, তারাই এখনও টিকে 
রয়েছে । কারও গায়ে জোর বেশী, সে লড়াই ক'রে বেঁচেছে। আবার কেউ নখ, 
ঈাত ও শিঙের সাহাধ্যে আত্মরক্ষা করেছে। কেউ খুব ছুটতে পারে, সে দৌড়ে 
পালিয়ে বেচেছে। কারও চামড়া মোট। আর তাতে ঘন লোমের আবরণ, সে ছুরস্ত 
শীতের কামড় অগ্রাহ ক'রে বেঁচে বয়েছে। আবার কারও গায়ের রং এমন ষে, 
বনে-জঙ্গলে গাছপাতার মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে বে, তার 


১টি 


২৯, জীবের ক্রমবিকাশ 


অন্িত্ই বোঝ! যায় না। সে লুকিয়ে বাচে। বাঁচবাঁর মতো গুণ যার নেই, সে 
সহজেই মার] পড়ে। অপরপক্ষে বাচবার মতো! গুণ যার আছে, সেই বেঁচে থাকে 
এবং বংশবৃদ্ধি করে। এইভাবে আপনাকে বাচাবার তাগিদে, বাইরের নান! 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করতে করতে, প্রত্যেকটি জীবের চেহারা নানাভাবে 
গড়ে. উঠেছে । সেই ম্বে হুকোর গল্প আছে না-যাঁর খোল-নল্চে দুইই বদল 
হয়েছিল! এক-একটি গ্রাণীও তেমনি খোল-নলচে বদল ক'রে একেবারে নতুন মৃতি 
ধারণ করেছে। তাই এখন তার সঙ্গে পুরণোটির আর কোনে! সাদৃশ্ই খুঁজে 
পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বোবা যায়, তাদের মধ্যে 
কিছু-নাকিছু মিল অবশ্যই আছে। 

উদ্ভিদের অভিযোজন £ 

(১) জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (48081985002 ০£ ছাড় 270175655 )-- 
এইসব উত্ভিদ জলাশয়ের কিনারায় আর্ ভূমিতে, অথবা জলে নিমজ্জিত, আংশিক- 
ভাবে নিমজ্জিত কিংবা ভাসমান অবস্থায় জন্মায়। 





চিত্র ২৪ । কচুরি-পান! চিত্র ২৭ কেশরদাম 


বড় পানা, কচুরি-পান! প্রভৃতি জলের উপরে ভেসে বেড়ায়। এদের মূলতন্ত 
অত্যন্ত ছুর্বল এবং অপুষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থানিক মূল পরিবত্তিত হয়ে ভাসমান 
শ্বাসমূলে পরিণত হয় 3 যেমন-্কেশরদাম। এদের দেহ নরম ও ফাঁপ| হয়, আর 
বাতাবকাশে (411-0180)51) বামু সঞ্চিত থাকে ঝলে এরূপ উত্ভিদ বা তার দেহাংশ 
সহজেই জলে তেষে থাকতে পারে। ্‌ 

জলে নিমজ্জিত উত্তিদের পাতা সাধারণতঃ সরু এবং পাতলা কিতার মতো হয় 


ণ 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৪৯১ 


বলে জলক্রোতে ছিড়ে যায় না, যেমন--পাতা-শেওলা। পাতার উপরে কোনো 
কিউটিকূলের আবরণ থাকে না, তাই এর সর্ধাঙ্গ দিয়ে জল শোষণ করতে পারে। 
কাণ্ড ও পাতার উপরে মিউসিলেজ-জাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে । এজন্ত জল 
থেকে ওঠালেই এসব গাছ শুকিয়ে যায়। 





চিত্র ২*৬। পগ্ম গছ--আংশিকভাবে নিমজ্জিত উদ । 


পদ্ম, শালুক প্রভৃতি আংশিকভাবে নিমজ্জিত উদ্ভিদ। এইপব গাছের মূল ও 
কাণ্ড জলের নীচে থাকে, কিন্তু পাঁতা ও ফুল থাকে জলের উপবে। এসব উদ্ভিদের 
রাইজোম-জাতীয় কাণ্ড কর্দমাক্ত মাটিতে বধিত হয়। পাত ও ফুলের বৌট1 সরু ও 
লম্বা হয়, আর তাঁর মধ্যে অসংখ্য বায়ুপূর্ণ নালী থাকে । পাতা বেশ বড় হয় এবং 
পাতার উপর-পিঠে রদ্ধ থাকে । আর পাতার উপবে যাতে জল দাড়াতে না 
পারে, মেজন্ত উপর-পিঠে মোম-জাতীয় পদার্থের আবগণ থাকে । তাছাড়া পাতার 
মধ্যে অনেক বায়ুগহবর থাকে ব'লে এরকম পাত সহজেই জলের উপরে ভেসে 
থাকতে পারে । পদ্মফুল ভারতের জাতীয় পুষ্প রূপে স্বীকৃত হয়েছে । 

পালিক ব! তিরকুট, পানিফল প্রভৃতি উত্তিদের নিমজ্জিত ও বায়ব--এই ছু'রকম 
পাতা থাকে। এজন্ত এদের বিবিধপত্রী উদ্ভিদ্‌ ( 139151019191190$ 73191765 
বল? হয়। এদের বায়ব পাতাগুলি দেখতে সাধারণ পাতার মতো, কিন্তু নিমজ্জিত 
পাতাগুলি অসংখ্য সক্ষ মরু অংশে বিভক, কিংব] চ্যাপ্টা ফিতার মতো । 

কতকগুলি উত্ভিদ জলাশয়ের কিনারায় -আর্রভূমিতে জন্মায়; যেমন-_সুষনি, 
হেলেঞ্চা, কচ, ফাঁর্ন গ্রভৃতি। জলাশয়ের জল শুকিয়ে গে:লগ এরা আর্্র ভূমিতে বেশ 
কিছুদিন বেচে থাকতে পারে । 


২৯২ জীবের ক্রমবিকাশ 
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চিত্র ২*৭। পালিক বা তিরকুট চিত্র ২,৮। পানিফল 


(২) সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (4১057১85007) ০£ (%৩৪০- 
৮5৫০৪ )-_উত্ভিদ্‌ মূলের সাহায্যে মাটিতে আবদ্ধ থাকে ব'লে পারিপাশ্থিক অবস্থা 
অন্থসারে তার দেহ গঠিত হয়। উত্ভিদ্‌কে প্রধানতঃ আলে এবং জলের উপর নির্ভর 
করতে হয়। তাই তাঁকে পর্ধদাই প্রয়োজন মত আলে। এবং জল পাওয়ার জন্যে 
সচেষ্ট থাকতে হয়। এজন্য উত্ভিদের মূল মাটির নীচে জলের দিকে এবং কাণ্ড 
আলোর দিকে এগিয়ে যায় । 

সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ পরিমিত জল এবং আলো-বাতাস পেয়ে থাকে । দ্বিবীজ- 
পত্রী উত্ভিদে শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রধান মূল এবং এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে গুচ্ছমূল 
থাকে । মাটি থেকে জল শোষণের জন্যে এদের শিকড়ে প্রচুর মূলরোম থাকে । 
এদের কাণ্ড সাধারণতঃ কঠিন ও শাখা-প্রশাখাধুক্ত হয় এবং তাতে স্তস্তক-কল। ও 

ংবহন-কল। থাকে । বিষম-পৃষ্ট-পত্রের নীচের দিকে এবং সমাঙ্গ-পৃষ্ট-পত্রের উভগ়- 
দিকে রন্ধ থাকে । 

(৩) জাল উদ্ভিদের অভিযোজন (29579650977 ০£ 30570915565) 
- এসব গাছ মক্রভূমিতে বা অনুরূপ শুষ্ক ভূমিতে জন্মায় । জলাভাব, প্রথর নুর্যালোক, 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৯৩, 


বেগবান ও শুদ্ধ বাঘ প্রভৃতি চরম আবহাওয়া উপেক্ষা করেও এরা বেঁচে 
থাকতে পারে। 

মরুভূমিতে জল থাকে মাটির অনেক নীচে । তাই সেখানকার উত্ভিদের মৃল 
খুব লম্বা! হয় এবং মাটির গভীরে প্রবেশ ক'রে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে। জল 
ধারণ ক'রবার জন্যে কোণ 
কোন ক্ষেত্রে শিকড় স্তুল 
ও মিউপিলেজ-পুর্ণ হয়। 
তাছাড়া দেহের মধ্যেও ি 
এর! ভবিষ্যতের জন্ত জল রা 
সংগ্রহ ক'রে রাখতে টি সি 
পারে। কোন কোন 
উত্ভিদের কাণ্ড স্থল 
কিউটিক্‌লযুক্ত ত্বক দ্বারা, 
80155 চর ২** মকুছুমির উত্ভিদ্-_নানাপ্রকার ক্যাক্টীস বা 
বাযুপুর্ণ কোষ দ্বারা, মনসা-জাতীয় উদ্ভিন্‌। 
আবৃত থাকে । এজন্য কাণ্ড স্থল হয় এবং তাতে জলকল। ও মিউসিলেজ থাকে । দেহের 
জল যাতে সহজে বেরিয়ে যেতে ন1। পারে, সেজন্য পাতা সংখ্যায় কম এবং আকারে 
ছোট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতা কাটায় রূপাস্তরিত হয়। সেক্ষেত্রে সবুজ 
ক্লোরোফিলঘুক্ত কাণ্ড পাতার মতো সালোক-সংশ্লেষ করে । একপ কাগকে পর্ণকাণ্ড 
(91511901806) বলে; যেমন-_ নানারকম ক্যাকটাস ব! মনসাঁজাতীয় গাছ। 

(8) লবণ'ন্তু উদ্ভিদের অভিযোজন (825 60০15 ০£ [75100155855) 
এসব উত্ভিদ সাধারণতঃ সমুদ্রতীরবর্ত কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত স্থানে জন্মায়। এদের 
ম্যান্গ্রোভ ব1 গরাঁণজাতীয় উত্ভিদবলে। যেমন-_স্ঁদরি, গরাণ ইত্যাদি । এরকম 
উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে উৎপন্ধ ঠেসমুল (9616 £০০:) প্রধান কাণ্ডের ভার বহন করে 
এবং উত্ভিদকে খাড়। হয়ে থাকতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলের কর্দমাক্ত মাটিতে 
বাতাস বা অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে ব'লে, মূল থেকে কতকগুলি শাখামুল 
খাড়াভাবে মাটি ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসে। এদের শ্বানমূল বা নানিকা-মূল 
(180681086011,0798 ) বলা হয়। এইসব নাসিকামূলের অগ্রভাগে অবস্থিত রন্ধের 
সাহায্যে এর] বাযুষণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। 





ল 
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চিত্র ২১০। বগা উদ্ভিদের অভিযে।জন । চিত্র ২১১। জরায়ুজ অস্কুরে।দগম | 


এখানকার লোনা জায়গাস্ন উদ্ভিদের বীজ পড়লে তার ভ্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে । 
এজন্য এসব গাছের বীজ গাছে থাকতেই তার অঞ্কুরোদ্গম হয়। এর নাম জরায়ুজ 
অঙ্থরোদগম ( ৮11081905 £1011726101। )1 এই চারাগাছের মূল গদাঁর মতো 
মোটা ও লহ্বা! হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার অগ্রভাগ বেশ সৃচালো হয়। এজন্য 
চাঁরাগাছটি যখন বড় গাছটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে, তখন তার মূলটি 
অনায়াসে কর্দমাক্ত মাটিতে পুতে যায়। এর ফলে চারাগাছটি সহজেই উদ্ভিদে 
পরিণত হ'তে পারে । 

(৫) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের অভিযোজন (4১051965607) ০1 [128791)5 655 ) 
_রান্গা প্রভৃতি পরাশ্রয়ী গাছের মূল বাতাসে ঝুলে থাকে এবং বায়ু থেকে জলীয় 
বাস্প শুষে নেয়। এদের বলা হয় বায়বীয় মূল ( 461181 £০০৫১)। সবুজ-পাতার 
সাহায্যে এর। প্রয়োজনীয় খাছ প্রস্তত করে। আবার ম্বর্ণলতা (বা, আলোকলত। ) 
প্রভৃতি গাছ অন্ত গাছকে আশ্রয় ক'রে থাকে । এদের পাতা থাকে না। এদের কাণ্ড 
থেকে ছোট ছোট একরকম মূল জন্মায়, সেগুলি আশ্রয়দাতা গাছের দেহে প্রবেশ ক'রে 
সেখান থেকে খা শুষে নেয় । এদের বল] হয় শোষক-মূল ( 9০1011)56 10905 )। 

অনুরূপভাবে, ভবিষ্যতের জন্য জল সঞ্চয়ের উদ্দেস্টে ভিস্কিডিয়! নামক পরাশ্রয়ী 
উত্ভিদ্বের পাতার কলমী আকৃতি ধারণ এবং অস্থানিক মূলের সাহায্যে সেই জল গ্রহণ, 
অভিযোজনের এক চমৎকার উদাহরণ। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৯৫ 
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চিত্র ২১৪ ৷ জল সংগ্রহের উদ্দেশে ডিস্কিডিয়] উত্ভিদের পাতার কলসাকুন্তি ধরণ এবং অস্থ।নিক 

মূলের সাহায্যে সেই জল গ্রহণ অভিযোজনের এক চমৎকার উদাহরণ । 

(৬) আরোহণের উদ্দেশ্যে অভিযোজন (৯9571585075 60৮ 0110010158 
1218:১8৪)--সবুজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের জন্য সুর্যলোকের প্রয়োজন । তাই 
দুর্বল লতাগাছ কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে যায় | এই 
উদ্গেস্টে উদ্ভিদের নানারকম অভিযোজন দেখা যায়। অপরাজিত শিম প্রভৃতি অগ্ভ 
উদ্ভিদ বাঁ আশ্রয়কে বেষ্টন ক'রে উপরে ওঠে । আবার কোন কোন উত্ভিদে এজন্য 


২৯৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


'আকর্ধ, কণ্টক প্রভৃতি দেখ। যায়। মটর গাছের উপবের পত্রকগুলি এজন্য আকর্ষে 
পরিণত হুয়। এছাড়া বচ, পিপুল প্রভৃতি গাছের অস্থানিক মূল আশ্রয়কে অবলম্বন 
ক'রে ওঠার ব্যাপারে উত্ভিদকে সাহায্য করে। 





চিজ ২১৫। দক্ষিণবর্তী রোহিণী (খাম-অ।লু) চত্র ২১৬। বামাবর্তা রোহিণী ( অপর।জিতা ). 
(৭) আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অভিযে।জন (10819158192 00: 85] 


॥০£০:০৬ )--নানা প্রকার প্রাণীর আক্রমণ থেকে 
এআত্মরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন রকম 
ব্যবস্থা করেছে। এজন্ত কারও দেহে শক্ত পুরু ছাল 

হয়েছে, কারও ছাল হয়েছে তেতে? (ষেমন -নিম 

আবার কারও গায়ে কটু গন্ধ (যেমন__গাদাল )। 

উচ্ছে অত্যন্ত তেতো, আবার কুচিলা, কলকে 

প্রভৃতির ফল বা বীজ বিষাক্ত । এজন্য পশু-পাখির! 

এদের খায় না। এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যাদের 

শিকড়ে, ছালে, পাতায় বা ফলে নানা রকম 

আল্কালয়েভ (41151910) ব। উপক্ষার থাকে । 

এদের অনেকেই অত্যন্ত বিষাক্ত, এবং প্রাণিদেহে 

শানাগ্রকার প্রতিক্রিয়ার স্থঙি করে। এজন্ত এসৰ 

0 জিনিন এঁদব উদ্ভিদের আতল্মরক্ষায় বিশেষভাবে 
মটর গাছের উপরের পত্রকগুলি সহায়তা করে। মানুষ এইসব গাঁছপাতা, ফুল-ফল 
আকর্ষে পরিণত হয়েছে । ব। উপক্ষার সযত্বে আহরণ করে, এবং এসব দিয়ে 








চিত্র ২১৮। তামাক গাছ--এ থেকে পাওয়! চিত্র ২১৯ । ধৃতুরা গাছ-_-এ থেকে পাঁওয়! যায় 
যায় নিকোটিন নামক উপক্ষার। হায়োসিন এবং হায়োসায়ামিন নামক ছুশট 
উপক্ষার (1191010)। 





চিত্র ২২, নিমপাতা --অতান্ত তেতো । চিত্র ২২১। বিছুটি গাছ-এই গাছের সংস্পশে 
এলে সেই জায়গ! ভয়ানক চুলকায় 


২৯৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


নানারকম নেশার জিনিস অথবা মূল্যবান ওষুধ বানায়। অধিক-মাত্রায় তীর বিষ 
হলেও, শ্বল্প মাত্রায় এদের অনেকই উত্তেজক পদার্থ (512001900) অথব। মহছুপ্রকারী 
ওষুধ ছিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । উত্তেজক পদার্থ বা নেশার জিনিস হিসেবে চা, 
তামাক, গাঁজা, আফিং, কোকেন ইত্যাদি, এবং ওষুধ হিসেবে ক্যাফীন, নিকোটিন, 





চিত্র ২২২। বাগান-বিল।স গ।ছের 
শখা-কণ্টক 





চিত্র ২২৪। গোলপ-গাছের 
গাত্র-কণ্টক 





চিত্র ২২৫। মেহেদী-গাঁছের শাখা-ক'্টক চিত্র ২২৬। বি নয়ালকাটা -গাছের গাক্র-কণ্টক ও 
প্রশ্কণ্টক 


জীবের ক্রমবিকাশ "২৯৯ 


মরফিন, কোকেন, আ্যাট্রোপিন, কুইনিন, স্্রীকনিন, ক্রসিন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । | ' 


বেলগাছের শাখা-কণ্টক, শিয়ালকাটার গাত্র-কণ্টক ও পঞ্র-কণ্টক (9010৩ ) এবং 
মেহেদীর শাখাকণ্টক (97) প্রভৃতি উত্ভিদের আত্মরক্ষার বিশেষ অঙ্গ। 
আবার কারও দেহ বিষাক্ত জুব্যে পূর্ণ রোমে আবৃত । পল্ীগ্রামে যেখানে-সেখানে 





চিত্র ২২৭। কচুগাছের বৌট।র গ্রস্থচ্ছেদ । 


ঢা চিত্র ২২৮ । বটপাতার শ্রস্থচ্ছেদ | শুষ্ঠ- 
1, র/াফাইডলঃ 2. ক্ষিরযাফাইড স্‌ ৃ 


গহবরের মধ্ো ভ্রক্ষাগুচ্ছের মতে। 
দিস্টোলিথ। 





চিত্র ২২৯। আ্যরিনসিমা ব1 স্প-উদ্ভিদ্‌ চিত্র ২৩*। পাতা-শেওল! 


তি জীবের ক্রমবিকাশ 


এলে লে জায়গা ভয়ানক চুলকায় এবং জাল! করে। কারণ, এবপ রোমের মধ্যে 
খাকে ফরমিক আযসিড। এজস্ত বিছুটি গাছ দেখলে সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে । 
অন্থককৃতি (7117107 ) শাকান প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর একটি 
উপায়। আ্যারিদিম! নামক একপ্রকার কচ্গাছ আছে। তাকে দূর থেকে অনেকট। 
সাপের মতো! দেখায় (চিত্র ২২৯)। তাই প্রাণীর তার ধারে কাছেও ঘেষে না। 
আবার রেজুন-আলু দেখতে ঠিক মাটির ঢেলার মতো৷। তাই তৃণভোজী প্রাণীর! 


তাকে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। 


(৮) পরাগ-সংযোগের উদ্দেশ্যে অভিযোজন (90819850010 108 





চিত্র ২৩১। কয়ে একার পতশ্বভুক্‌ 


7০112705892 )- পাতা-শেওলা গাছ 
জলের নীচে থাকে । এ গাছে ছু'রকম 
ফুল থাকে। স্ত্রী-ফুলের বৌট! খুব লম্বা, 
কিন্ত তা স্প্রিংয়ের মতো! জড়ানো 
থাকে। পুরুষ-ফুল গাছের গোড়ায় 
ফোটে তারপর ফুলট1 বৌট। থেকে 
খসে গিয়ে অলের উপরে ভেসে ওঠে। 
এইসময় স্ত্রী-ফুলের বোটার পাক খুলে 
যায় এবং জলের উপরে পুরুষ ফুলটার 
কাছাকাছি গিয়ে পরাগ (বা, রেণু) 
সংগ্রহ ক'রে আবার স্বস্থানে ফিরে 
আসে (চিত্র ২৩০)। পরাগ-সংযোগের 
উদ্দেস্টে এ এক বিস্ময়কর অভিযোজন । 

(৯) খাছ সংগ্রহের উদ্দেষ্যে 
অভিযোজন ( 2১081005110 ৩ 
০০115০16)8 £€০০এ)--ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
কীট-পতঙ্গ ধরে খাওয়ার জন্যে কলস- 
উতদ (16017610190) বা ঘটপত্র, 


কুর্বশিশির (941-৫ঘ/) বা রৌদ্র-শিশির, ঝাৰি প্রভৃতি উত্ভিদের পাতা 
এক-একরকম ফাদে রূপাস্তরিত হয়েছে । একপ ফাদের সাহায্যে এর! কীট-পতঙ্গ 
ধরে জারক-রসের সাহায্যে জীর্ণ ক'রে ফেলে। এইভাবে তার! প্রোটিন-জাতীয় 


খাছ্ের প্রয়োজন মেটায় । 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৬৩ 


প্রাণীর অন্তিযোজন £ 

জলে, স্থলে এবং আঁকাঁশে সর্বজই কতরকম প্রাণী দেখা যায়! কিন্তু জলের প্রাণী, 
আর স্থলের গ্রাণী, অথবা আকাশের প্রাণীর মধ্যে কত পার্থক্য! এর কারণ প্রাণীর 
প্রতিবেশ (1210179101065126 01 

সাধারণভাবে প্রাণীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখ! যায়, সাঁর। জীবন ধরেই 
তারা গৃহ-নির্নাণ, বংশ-বিস্তার, লস্তান-পালন, খান্ত-সংগ্রহ, আপদ-বিপদ এড়িয়ে চল, 
কিংবা আত্মরক্ষা কব! প্রভৃতি কাজে ব্যাপূত থাকে । আর এইসব উদ্দেশ্তো তারা থে 
কত বিচিত্র উপায় অবলম্বন করে ত] ভেবে অবাক হুতে হয় ! 

যেকোন প্রাণীর প্রধান কাজ খাগ্ঘ-সংগ্রহ, কিন্ত সেই সময় সে যাতে অপরের 
থাগ্ভে পরিণত ন1 হয়, সে বিষয়েও তাকে মতত সতর্ক থাকতে হয় । অবশ্ঠ এজন্য 
প্রকৃতিই তার সহায় হয়েছে। অনেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে 
মিশে যেতে পারে থে, অপরে সহজে তাকে দেখতে পায় না, কিংবা তার অস্তিত্ব 
উপলক্ধি করতে পারে ন৷। 

অনেক প্রাণী আবার নানারকম রক্ষাকর (79519151%6 ) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত + 
যে ম ন- রাত, নখ, ঠোঁট, 
বিষ, হুল ইত্যাদি। 
সাধারণতঃ খাগ্য-সংগ্রহ এবং 
আত্মরক্ষার উদ্দেস্টেই এগুলি 
ব্যবহৃত হয়। তবে অধি- 

ংশ প্রাণীই ভ্রেফ ধার! 

দিয়েই আত্মরক্ষার প্রয়াস 
পায়, যেমন--বিপদ দেখলে 
অনেকেই নিজেকে গুটিয়ে 





হি 0 ভু «৫ কচ গছ সি চিত 1 
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নেয় এবং মড়াঁর মতো! গিরি 

ত্র২৩২। একরকম গিরগিটি আছে, খুবই নিরীহ । কিন্ত 
ভান করে। আবার অনে- বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই এরা কলার ফুলিয়ে ভীষণ আকার 
কেই খুব চেঁচামেচি করে, ধারণ করে, এবং শত্রুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। 


সবাই মিলে মোরগোল তুলে, শক্রকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। যদিও সভ্য 
সত্যি আক্রান্ত হলে, তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করার কোন উপায়ই থাকে না। 
টিকটিকি আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এক অদ্ভুত উপায়ে। আক্রান্ত হলেই এর লেজটাঁ 


/৩*২ জীবের ক্রমবিকাশ 


খসে পড়ে এবং নড়তে থাকে। এজন্য সাময়িকভাবে আক্রান্তকারীর দৃষ্টি সেদিকে 
চলে যায়, আর সেই অবসরে টিকটিকি পালিয়ে বাঁচে । 

এই প্রনজে উল্লেখ্য যে, শত্রুর সম্মুখীন হ'লে, অধিকাংশ প্রাণীই পালিয়ে বাচার 
চেষ্টা করে। তবে আক্রান্ত হলে অনেকেই মবীয়া হয়ে রুখে দাড়ায় এবং ভীষণ মূত্তি 
ধারণ করে, কেউ ফৌস্‌ ফোস্‌ শব্ধ করে ভয় দেখায়, কিংব1 শক্রকে আক্রমণ করে। 
তাই ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে-_2%50 00৩ 1070) (1018. এই ভাবেই 
অনেকেই হয়তো শক্রকে ঘায়েল ক'রে নিজের প্রাণ বাচাতে সক্ষম হয়, কিন্তু কেউ 
কেউ শক্রর হাতে মৃত্যু বরণ করে। তবে ত| হয় বীরের মৃত্যু! এই বিষয়ে 
আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখ! দরকার যে, অধিকাংশ প্রাণীই শান্তিপ্রিয়, 
নিতান্ত প্রাণরক্ষার তাগিদেই তার অপরকে আক্রমণ করে, এবং তখন এইসব 
রক্ষাকর অস্ত্রশস্ব ব্যবহার করে । তবে কদাচিৎ তার প্রয়োজন হয়। 
(১) জলচর প্রাণীদের অভিযোজন-_মাছ আদর্শ জলচর প্রাণী। জলের মধ্যে 
চলবার স্থবিধার জন্যে হস্তপদাঁপির পরিবর্তে তার পাখন1 আছে। আর শ্বাসকার্ষের 
জনে, জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার উদ্দেস্টে, ফুস্ফুমের পরিবর্তে ফুলকার সৃষ্টি 
হয়েছে। দেহ-গহ্বরে গ্যালপুর্ণ পটকা (9৮/170-01961) থাকায় এর] জলের 
মধ্যে যে কোন গভীরতায় গিয়ে চলাফেরা! করতে পারে। আবার গতিবেগ অব্যাহত 
রাখার জনো, তার আকুতি হয়েছে টর্পেডোর ( বাঁ, পটলের ) মতে? । অর্থাৎ, তার 





চিত্র ২৩৩। কই মাছ--জলের মধ্যে গতিবেগ অব্যাহত রাখার জন্তে এর আকৃতি 
হয়েছে টর্পেডোর (বাত পটলের ) মতো । 


মাথা ও লেজের অংশ ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, আর দেহ আড়াআড়ি ভাবে চেপ্টা; 
যেমন--রুই মাছ । যে সবমাছবেশী শ্োতের ভিতর দিয়ে চলে, ভাদের দেহ 
“আরও চেস্টা; যেমন_-ইলিশ, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি । শক্রর হাত থেকে 
“আত্মরক্ষার জন্তে দেহ সাধারণতঃ আশে ঢাকা এবং তা নব সময়ই পিচ্ছিল থাকে। 
এজন্য ধরতে গেলে, মাছ সহজেই পিছলে পালিয়ে ঘেতে পাঁরে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩০৩ 


গভীর সমুক্রের মাছের দেহ খুব বেশী জলের চাপের জন্ত চেপ্টা হয়ে যায়। 
তেমনি সমুব্ের গভীরতম অন্ধকারময় স্থানে বলবানকারী প্রাণীর দেহে আলোক- 
বিচ্ছুরণকারী অঙ্গের অবস্থান এক অভিনব 
'অভিযোজন। কই, মাগুর, শিডি প্রভৃতি 
মাছের ফলক ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত 
আছে। জলের মধ্যে ষে পরিমাণ অক্সিজেন 
দ্রবীভূত আছে, শুধু তার সাহায্যে এদের 
শ্বাসকার্য সম্পূর্ণরূপে চলে না। তাই এর 
মাঝে মাঝে জলের উপরে ভেসে উঠে, 
অতিরিক্ত শ্বাসযস্ত্রের সাহায্যে বাতাস থেকে 
অক্বিজেন নিয়ে শ্বাসকার্ধ চালায় । জল থেকে 
ডাঙ্গায় তোলার সঙ্গে সেই অন্য মাছ প্রাণ 
হারায়, কিন্ত এইসব মাছ ভাঙ্গায় এসেও 
অনেকক্ষণ পর্যস্ত বেচে থাকতে পারে। 

জলে সীতার কাটার উদ্দেশ্তে অন্তান্ 
জলচর প্রাণীর পাখনার (108) আবির্ভাব, 
কিংবা অগ্র ও পশ্চাৎ্পদের দাড়ের মতো। 
(8,0015-1176) আকৃতি ধারণ, নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য অভিযোজন । হ্বদূর অতীতের চিত্র ২৩৪। কই, নাগুর, শিভি এভতি 
সরীন্থপ ইক্থাইওসরাস, আর বর্তমান মাছের ফুলক| ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযস্থ 
কালের হাঙর ( তরুণাস্থি বিশিষ্ট নীচুজাতের সি 
মাছ ), কিংবা স্তন্যপায়ী ভল্ফিন, এর] সবাই জলের গ্রাণী। জলের মধ্যে চলাফেরার 
সুবিধার জন্ত এদেরও সবার দেহের গড়ন হয়েছে ঠিক মাছের মতে|। 

তিমি উ্ণ-শোণিত জলচর স্তন্তপায়ী প্রাণী । একে জল-দানব ছাড়া আর কী 
বল৷ চলে? পৃথিবীতে এতে বড় জস্ত আর কখনও দেখা যায়নি। তবে এগুলি 
এখন প্রায় লুপ্ত হুতে বসেছে। সবচেয়ে বড় হ'ল নীল তিমি, এই তিমি লগ্থায় 
নব্বই থেকে একশ ফুট পর্ধস্ত হয়। দেহের ওজন প্রায় ছু'শো টন, অর্থাৎ একটি 
তিমি প্রায় ভ্রিশটি হাতির সমান । 

বিজ্ঞানীদের ধারণা» স্থুদুর.অতীতে এক প্রকার লোমশ চারপেয়ে স্তন্যপায়ী প্রাণী 
ডাঙ্জায় বাঁস ক'রত। কিন্তু খাবার বা আশ্রয়ের খোন্জে তার। জলে নামতে বাধ্য 





৩০৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়েছিল। বহুকাল জলে বাপ করতে করতে তার] ক্রমশঃ জলের জীবনে 
অভিযোজিত হয়ে গেছে। পিছনের শা ছু'টি লেজে পরিণত হয়েছে । তবে তিমির 
লেজ মাছের লেজের মতো খাড়1 নক্ন, শোয়ানো | এই লেজ ডাইনে-বায়ে নাঁড়ানো 
যায় না, তবে উপরে-নীচে নাড়ানো চলে । তেমনি সামনে হাতের বদলে গজিয়েছে 
মাছের মতে! পাখনা । তিমি পাখনা ও লেজের সাহায্যে ঠিক মাছের মতই সাতার 
কাটতে পারে । 





চিত্র ২৩৫। হ্মুদূুর অতীতের ;সরীন্থপ :ইব্থাইওসগান, বর্তমান কালের হাঙর এবং স্তস্যপায়ী 
ডলফিন_-জলের মধ্যে চলাফেরার সুবিধার জন্য এদেরও সবার গড়ন হয়েছে ঠিক মাছের মতো। 


স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিমির সংসার । গ্রীষ্মকালে মেরু-অঞ্চলে ঘখন বরফ 
গলে, তখন খাবারের খোঁজে এর] সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আর লেখানেই এদের 
বাচ্চা হয়। বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। শীত পড়লে, উষ্ণতর অঞ্চলে তারা 
চলে আদে। উষ্ণ-শোণিত প্রাণী হয়েও তিমিকে সব সময় বরফ-গল! ঠাণ্ডা! জলে 
বাঁস করতে হয় । তাই শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্তে এর চামড়ার নীচে 


জীবের ক্রযবিকাশ ৩০৪ 
পুরু চির আস্তরণ থাকে । এর নাম প্রাবায' (81১৮৩: ), গলালে খুব ভাল তেল 
পাওয়া যাহ। 

মাছের নঙ্গে তিমির আর একটি বন়্ রকমের পার্থক্য এই যে, তিমি ফুসফুসের 
সাহায্যে শ্বাসক্রিক়্। চালায় | বে জঙে থাকার দরুন নাঁ.কর ফুটো ছু'টি মাথার 
উপরে লরে গেছে। তিমি জলের নীচে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। শ্বান 
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দেখা ধায় নি। সবচেয়ে বড় হ'ল নীল তিনি। 


টি ২৩৬1 তিনি হ'ল জলচর গুন্তপারী প্রাণী। একে জল 


শেপ 


চা ৬ 
«* টিহিটিভিউজ 


নেবার গর সে 





মাঝে মাঝে জলের 
উপর মাথা 
তোলে । ভখন 
নিঃশ্বাস ছাড়লে 
মাথার উপরে 
২০২৫ ফুট উচু 
পর্যন্ত ফোয়ারার 
মতো দেখ। যায়। 
চিত্র ২৩৭ | তিমি উঞ্ণ-শোশিত জলচর স্তহ্যপায়ী প্রাণী। এ আমাদর বিশ্ানীনের মতে 
মতই বাযুমণ্ল থেকে বাতাস নিয়ে ফুসফুসের সাহায্য স্বাসকাষ এর মধ্যে জলের 
চালায় । তবে তিমির নাক থাকে মাথার উপরে। ভাগ বেশী নয়। 
1. নাসারন্ধ, ছু'টি খোলা-_-তিমি নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে (পিছন দিক 
থেকে যেমন দেখা! যায় )। শীতের ভোরে কথা 
2. একটি নাসারদ্ষে'র লঙ্গচ্ছেদ (খোলাঁ_তিমি নিঃশ্বাস ত্যাগ বললে আমাদের 
করছে )। 
3. জলের নীচে, নাসারদ্ষ ছু'টি বন্ধ থাকে (উপর থেকে যেমন দেখা রনি 
যায়)। ধোয়া বেরোয়, 


অনেকটা সেইরকম । 

শীল (5581) সামুত্রিক প্রাণী, কিন্ত এরও পূর্ব-পুরুষ নিঃসন্দেহে ভাঙ্গার প্রাণী 
ছিল। কিন্ত এর! সমুব্রের জীবনে অভ্যস্থ হ'ল কেন? ভাঙ্গার শক্রর আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য, না, ভাঙ্গায় তাদের খাগ্াভাব হয়েছিল ? এদের ঘষে কোন 
একটি, অথবা উভয় কারণেই, তার হয়তো সমূক্রের জীবনে অভিযোজিত হতে বাধ্য 
হয়েছিল। তবে ভাঙ্গার প্রাণীর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে রয়ে গেছে। 
তার! উফ্ণ-শোণিত প্রাণী এবং ফুসফুসের লাছা্যে শ্বাসক্রিয়! চালায় । এদের বাচ্চা 
হয়, এই বাচ্চা মায়ের ছুধ খেয়ে বড় হয়। কিন্তু অনেকগুলি বিষয়ে এর। জলের 
জীবনে অভিযোজিত হয়েছে! যেমন, এর সামনের প1 ছু'টি পাখনায় রূপাস্তরিত 
হয়েছে। এই পাখন। ব্যাঙের পায়ের মতে। চামড়া! দিয়ে জোড়া, ভাতে আছে 
পাঁচটি ক'রে নখরবিশিষ্ট আঙ্গুল। সামনের এই প1 ছু"টির সাহায্যে জলে সীতার 
কাটার যেমন সুবিধা হয়, তেমনি এদের সাহায্যেই সীল অনায়ামে ডাঙ্গায়ও 
চলাফেরা করতে পারে। পিছনের পা ছু"টি পিছন দিকে ফেরানো, এবং সে ছুঃটি 
একব্রিত হয়ে হুষ্টি করেছে একটি লেজ। নৌকোর হালের মতো কাজ হয় তা? 
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দিষ্বে। এই লেজের সাহাধ্যে 
জলের মধ্যে বিচরণ করতে 
সুবিধা হয়। একথা ঠিক, 
কিন্ত ডাজায় চলবার সমক্ক 
এই লেজ বিশেষ কাজে 
লাগে না। নাকের ছেদ 
দিয়ে যাতে জল ঢুকতে না 
পারে, তাই সেখানে 
গজিয়েছে ছু'টি পর্দা। 
বরফ-গল! ঠাণ্ড। জলে টি'কে 
থাকার জন্তে, তিমির মতে। 
এরও চামড়ার নীচে আছে 
চহির পুক্ আত্তরণ। এডে 
তার দেহ গরম থাকে এবং 


চিত্র ২৩৯। একটি পুরুষ-সীল হেঁকে বলছে, "খবরদার! জলে নীতার কাটতে খুব 


আমার এলাকায় কেউ প্রযেশ ক্করবে না। তাহলে বিপদ বিধ! হয় (প্রবতার দরুন) । 
ঘটবে" । [ ইউ. এস্‌. আই. এসস্এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ।] ৮৮57 
দলপতি পুরুষ সীল যেন 


একটি ক্ষুদে বাঁদশ1। তার হারেমে থাকে অনেকগুলি বেগম । এইসব স্ত্রী-সীল এবং 








চিজ ২৪ । দু'টি স্্রী-দীল-_-আরাম ক'রে রোদ পোহাচ্ছে। 
[ ইউ. এল. আই. এস-এর সৌলন্তে প্রাপ্ত। ] 


জীবের ফধবিফাশ ও 
তাদের বাচ্চা-কাচ্চ।'নিয়ে সে গড়ে তোলে এক বিরাট সংসার ৷. সেখানে আর 
কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। জী-শীল ডাক্গাক় বাচ্চা প্রসব করে। “কিন্ত 
এই বাচ্চা প্রথমেই জলে সাঁতার কাটিতে পারে না। প্রায় এক মাস বয়স হ'লে, তীর 
বাবা-মা তাকে সাতার কাটতে শেখায়। 

খানের সন্ধানে সীতার কেটে সীল খন হয়রান হয়ে পড়ে, তখন ভাঙ্গায় উঠে 
এসে রোদে গ1 এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাতে সে খুব ভালবাসে । 

উভচর প্রাণীর ( যেমন-ব্যাঙের ) নিংশ্বাস-প্রশ্বান ফুসফুসের সাহাযো চলে । তাই 
জলের মধো থাকলেও শ্বাস নেবার জন্য তাকে জলের উপরে আসতে হয় । এরা 
ভিম পাড়ে জলে । জলের মধ্যে চলাকেরার জন্ত তার পায়ের আহ্গুলগুলি, পাতলা 
চামড়ার পর্দা দিয়ে জোড়া। এই পায়ের সাহায্যে সে সহজেই সাঁতার কাটতে পারে । 
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চিত্র ২৪১। কাছিষ চিত্র ২৪২। কচ্ছপ 

সরীন্থপের মধ্যে কাছিম, কচ্ছপ, কুষীর প্রভৃতি জলে থাকে । এদের নাসারন্ধ 
মাথার উপরে থাকে ব'লে এর! 
সহজেই কেবল মাত্র নাকটুকু জলের 
উপরে জাগিয়ে রেখে শ্বাসকার্য 
চালাতে পারে! এদের চোখও 
খাকে মাথার উপর দিকে, পেরি- 
স্কোপের মতো ভিম পাড়ার জন্ভে 
এদের ডাঙায় চলে আলতে হয়। 
এদের পায়ের আঙ্গ,ল ব্যাঙের 
পায়ের মতো পর্দা দিয়ে জোড়। 
( ০০০০৫ 1০০:-লিধ্চপদ )। 
ভাই এরা অনায়াদে জলে সীতার কাটতে পারে। তাছাড়া কুষীরের লেজটি 
সীাতারে বিশেষভাবে সহায়তা রুরে। 





চিত্র ২৪৩। কুমীর 


৩১৪ জীবের কমরিকাশ 

(২) হ্ছগচর প্রাণীদের অভিযোজন--গ্রয়োজিন অস্থযায়ী স্থলচর প্রাণীর 
দেহের গঠন বিভির রকষ হয়েছে । যেসব প্রাণী শতপ্রধান দেশে বাস করে, তাঁদের 
দেহ ঘন লোষে ঢাক থাকে । বাঘ, নিংহ, শিয়ালঃ কুকুর প্রভৃতি মাংসাশঈী প্রাণীদের 





চিন্র 78৪ । শামুক- বিপদের সম্ভাবন! দেখলেই, শামুক খোলসের মধ্যে টুকে কপাট 
বন্ধ ক'রে দের়। এইভাবে সে আত্মরক্ষা চেস্কা বরে। 
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চিত্র ২৪৬ ভীমরুল-_এও হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিতে পারে 





৩: 


শাকাশী প্রাণীদের খা পেষণ ক'রে খেতে 
ঘিরাফ সাধারণভ উচু গাছের কচিপাতা খেয়ে 


জীবের কমধিকাশ 


ত্ছি তাদের দাত খুব তীল্ষা। তাছাড়! শিকারের ছবিধার 


মাংস কেটে খেতে হ্য়, 
জন্ত এদের পায়ে থাকে ধারালো নখর। 
হয়, তাই তাদের ঈাত হয় ভৌত! । 
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চিত্র ২৫১। গোধুরা সাপ কণা তুলে রয়েছে। 
এ ছোবল মেরে দংশন ক'রে বিষ ঢেলে দেয় । 


[,ইউ. এস. আই. এস-এর সৌন্তে প্রাপ্ত ।] 


জীবন ধারণ করে। ভাই ভার গলাটা খুব লঙ্ষা হয, যাতে সে অনায়াসে গাছের 
মগভাল থেকে কচিপাতা সংগ্রহ ক'রে খেতে পারে। 
প্রাণীদের জীবন-লংগ্রাম খুবই ভয়ংকর, তাই ভারা আত্মরক্ষার জন্ত অনেক বিচিত্র 


ব্যবস্থা করেছে। শামুক, বিহ্ুক, কাছিম, কচ্ছপ ইত্যাদি শক্ত খোলদের মধ্যে ঢুকে 
আত্মরক্ষা করে। সাপ ছোবল মেরে দংশন ক'রে হিষ ঢেলে দেয়। আর কোন 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩১৩ 
কোন কীট-পতঙ্গ (যেমন--পিপড়ে, বোল্তা, মৌমাছি। ভীমরুল প্রভৃতি ), তেতুলে- 
বিছে, কাকড়া-বিছে প্রভৃতি হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাঁয়। 

ভাঙ্গায় শ্ুফ, শক্ত ও বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে ক্রতবেগে দ্বৌড়াবার উদ্দেশ্তে যে 
পরিবর্তন হয়েছে, তাকে কারসোরিয়াল অভিযোজন (081801191 2৫9168007 ) 
বলে। এগুলি নিয়ন্ধপ-- 

১। দেসাকৃতি (£০এ$-০০৫০৬৪ )-_দৌড়াবাঁর সময় বায়ুর বাধা যানে 
যথাসম্ভব কম হয়, সেজন্ত ক্রুতগামী প্রাণীদের দেহের গঠন হয়েছে তারই উপঘোগী 
(92580011050 101); যেষন-_ হরিণ, ঘোড়া, চিতাবাঘ গ্রভৃতি প্রাণীর দেহ । 

২। পাঞ্জের পাতার রূপান্তর (0155708৬ ৩£ (০০৫-0০985:৬ )- পম 
দিকে চতুষ্পদ প্রাণীর! পায়ের পাতার উপর ভর দ্দিয়ে চলতো! । এদের প্লযার্টিগ্রেড 
(18150088৩ ) বল! হয়। যেমন, ভন্গুক অনলি, পঙ্তল ও গোড়ালির উপর ভর 
দিকে ধীরগতিতে চলে। এ থেকে দৌড় অভিষোজনের জন্তে ক্তিনরকষ রূপান্তর 
হয়েছে, ষেমন-" 

(ক) পাকের আঙজ,লের উপর ভর দিয়ে চলা-_কেবলমাঅ আঙুলের 
উপর ভর ক'রে চললেই হ্রুতগতিতে চল! সম্ভব । এজন্ড দেখা যায়, চিতাবাঘ, বাঘ, 
শিয়াল, কুকুর, উটপাখি প্রভৃতি প্রাণীর! পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে অত্যন্ত 
ত্রুতবেগে চলতে অভ্যন্ভ। এদের ডিজিটিগ্রেত (11811187906 ) বলে। মাটির 
সাত সহ করার জন্ত এদের পায়ের ঘলায় নরম মাংসপিও্ড থাকে । 





॥ 
চিত্র ২৫২। বিভির প্রাণীর পা ১. মানুষঃ 8. ভল্গুকঃ 0. বিড়ালঃ 7). গরু, ঘর. ঘোড়া। 


(খ) থুরের উপর ভর দিযে চল!1--গরু, মোষ, হরিণ, ঘোড়া, জেব্র! শর্ত 
তৃণভোজী প্রার্ণী আত্মরক্ষার উদ্দেস্টে অত্যন্ত ভ্রুতগরিতে চলতে সক্ষম । এষের 


৩১৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


পায়ের নীচে খুর থাকে--কারও জোড় (যেমন- গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, 
শুয়োর, ইত্যদি ), আবার কারও বিজোড় ( যেমন-_ঘোড়া, জেব্রা, গপ্ডার ইত্যাদি )। 
এদের অঙ্গুলিগ্রেড ([011581187909) বলা হয় । এই ব্যবস্থা ক্রুত দৌড়াবার পক্ষে 
খুবই কার্ধকরী হয়েছে। 

(এ) আন্ুলের সংখ্য। বিলোপ-_ভ্রতবেগে দৌড়াবার স্থবিধার জন্যে ঘোড়ার 
প্রত্যেক পায়ে কার্যত: একটি মাত্র খুরুক্ত আঙ্গুল থাকে, আর হরিণ, আযার্টিলোপ 
গ্রভৃতি দ্রুতগামী প্রাণীদের পায়ে কার্ধতঃ ছু'টি ক'রে খুরযুক্ত আন্গুল থাকে। 

৩। আল্ন! বা অন্তঃপ্রকোন্ঠান্থি এবং ফিবুলা বা অণুজওঘান্থির 
জপুঞ্টতা-_ক্রুতগামী প্রাণীদের বেলায়, অগ্রপদের অন্তঃগ্রকোষ্ঠাস্থি (0128) এবং 
পশ্চাদ্পদের অণুজজ্বাস্থি (51918), এই দু'টি ক্ষুত্র ও নিষ্রিয় অঙ্গ হিলেবে বিরাজ 
করে। সে তুলনায় রেডিয়াস (২৪৫58) বা বহিঃগ্রকোষ্ঠাস্থি এবং টিবিয়া (0112) 
ব1 জজ্বাস্থি বেশ বড় ও পুষ্ট হয়। 

৪। চঙ্গন-অঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের বিলোপ-ক্রতগামী প্রাণীদের 
অগ্রপদ ও পশ্চাদ্পদের অস্থিগুলি পরস্পর পুলি (98119)-র মতো এমনভাবে যুক্ত 
থাকে ষে, পাগুলি দোলকের মতো একতলে সঞ্চালিত হতে পারে। অর্থাৎ শুধু 
মাজ সামনে-পেছনে এইভাবে সঞ্চালিত হতে পারে, কিন্তু ছুই পাশে সঞ্চালিত হতে 
পারে না। এর ফলে দ্রতবেগে চলা আরও সহজসাধ্য হয়েছে। 

৫€। চলন-অলের নিন্নাংশের বৃদ্ধি--ঘোড়ার পা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশ অনেক বড়। এজন্ত ঘোড়ার পাগুলি বেশ 
লম্বা, এবং তাতে ভ্রতবেগে দৌড়াবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! দরকার যে, মানুষ শুধু দুই পায়ের উপর ভর ক'রে 
খাড়াভাবে চলতে অভ্যন্ত। মানুষ সাধারণতঃ পদতল ও গোড়ালির উপর ভর 
ক'রে ধীরগতিতে হেঁটে চলে। কিন্তু যখন খুব ক্রতবেগে চলার প্রয়োজন হয়, 
তখন কেবলমাজ্ অঙ্গুলি ও পদতলের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে সে ভ্রতবেগে 
দৌড়াতে পারে। 

দ্রুতগামী চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়াই হ'ল আদর্শ প্রাণী । ঘোড়ার পদ্ূতল 
ও গোড়ালি মাটি ছেড়ে উপরদিকে উঠে গেছে, পায়ের আঙ্গুল খুরে রূপাস্তরিত 
হয়েছে, এবং পায়ের উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশের দৈর্ঘ্য বেশী হুয়েছে। 
এইনব কারণে ঘোড়া অত্যান্ত ভ্রুতবেগে দৌড়াতে সক্ষম । 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩১৫ 


বিড়াল-জাতীক্ প্রাণীক্কের মধ্যে বাঘ এবং সিংহ উভয়েই একই গণ (358) 
এর অস্ততূক্ত (যেমন, প্যান্থের! )। তাই তাদের আন্কতি ও প্রকৃতিতে অনেক 
বিল আছে। পুরুষ সিংহের মতো সম্রম-উদ্রেককারী প্রাণী আর একটিও নেই। 
নাক থেকে লেজের ডগ! পর্ধস্ত ন' ফুট দৈর্ঘ্য। ওজনে প্রায় ৫০* পাউও, ফোষর 
সরু, ঘাড়ে দীর্ঘ কেশর, লেজের ডগায় এক গুচ্ছ চুল--সব মিলিয়ে এমন মহিমময় 
কূপ যে, মানুষ স্বভাবতই তাকে পশুরাজ-কূপে বরণ ক'রে নিয়েছে । 

সিংহের সার! গা কোমল লোমে ঢাকা । বং ফ্যাকাসে বাদামী, কিস্ত কেশর 
গাঁচ বাদামী, অথবা! কালে! । লেজের গার চুলগুলি প্রায়ই কালো হয়। সিংহীর 
কেশর হয় না। এই গণের অন্থান্ত গ্রাণীর মতে! এরও আছে তীক্ক দাত, খসখলে 
জিভ এবং ধারালো নখর। তবে এ জাতীয় অন্তান্ত প্রাণীর সঙ্গে মিংছের 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, এর গায়ে চাক] চাকা কিংবা ডোর1-কাটা দাগ থাকে 
না। উল্লেখ্য যে, বাচ্চার গাক্ছে থাকে চাঁক। চাকা দাগ । তবে বয়ন বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এই দাঁগ ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। বয়স্ক পুরুষের কেশর হয়, আর লেজের ডগায় 
থাকে এক গুচ্ছ চুল। ্‌ 

বর্তমানে কেবল আফ্রিকায় এবং ভারতে নিংহ আছে। আবার, ভারতে 
গুজরাটের গির অরণ্য ছাড়া অন্য কোঁথাও নিংহ পাওয়া যায় না। সিংহ বাস করে 
এমন বনে এবং প্রান্তরে, যাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, ছোট ছোট গাছ, বাশ-ঝাড় এবং 
নানারকম ঝোপ-ঝাড় সমৃদ্ধ শুফ তৃপভূমি। সিংহের গায়ের রং এমন ঘে, শুফ তৃণ- 
ভূমির সঙ্গে সে বেমালুম মিশে থাকতে পারে, সহজে কারও নজরে পড়ে না। 
সিংহের প্রধান খাগ্য হ'ল নানারকম হরিণ, জেব্রা, গরু-মোষ, শৃয়োর প্রভৃতি তৃণভোজা 
প্রাণী। অন্ধ্যা সমাগমে সিংহ এবং সিংহী জোড় বেধে একসঙ্গে শিকারে বেরোয় । 
আঁর যে-সব জায়গায় এসব প্রাণীরা জল খেতে আমে (ড/8161-11016) তাঁরই 
কাছাকাছি কোনে। জায়গায় এরা ওৎ পেতে থাকে । উপযুক্ত সময়ে সিংহ মাটির 
কাছে মুখ নিয়ে সমগ্র বন কাপিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে । এতে এসব প্রাণী ভয় পেয়ে 
ইত্তশ্ততঃ ছুটতে থাকে । আর স্থযোগ বুঝে সিংহী শিকারের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে ॥ 
যেকোন একটিকে ধরে ঘাড় মটকে টেনে নিজকে যায় । 

সিংহের সংসারে থাকে এক বা একাধিক লিংহী, আর কয়েকটি বাচ্চা। পিংহু 
সাধারণতঃ দারাজীবনের জন্তে ঘর-সংসার পাতে। প্রতি, বছর শীতের শেষে 
শিংহীর বাচ্চ। হয়, নাধারণতঃ ছুটি ক'রে, তবে কখনও কখনও চারটিও হয । লিংহ 


১১৬ জীবের ফরবিকাশ 


ও লিংহী উভয়েই ঘত্ব সহকারে লন্ভানদের লালন-পালদ করে। এইভাবে গন্ে 
€ঠে একটি সুন্দর ও সুখী পরিবার । 

নিংহ বা সিংহী এমনিতে কিছু করে না। কিন্ত যদি বোঝে যে, কেউ ওষের 
আক্রমণ করছে, কিংব। ওদের বাচ্চাদের অনিষ্ট করতে চাচ্ছে, তাহলে ওরা 
রেগে যায়, এবং ভীষণভাবে আক্রমণ করে । ৃ 





চিত্ত ২৩। কুকুর-জাতীয় শিকানী প্রাণী (যেষদ--দেকড়ে, শেয়াল, কুকুর ইত্যাি)। একপ প্রানীর 
বৃহৎ খবা-দস্ত (০201065) ভ্রুতগামী শিকার কাড়ে ধরে র'খার ব্যাপারে খুবই কার্যকরী হয়। 


বাঘ বনের রাঁজা। বাঘের মতো! শক্কিমান, চতুর, ক্ষিপ্র আর হিংজ প্রাণী 
পণু-জগতে বিরল । | 

এতকাল স্বাভাবিক কারণেই পগুরাজ সিংহই ছিল ভারতের জাতীয় পঙ্ড। 
কিন্ত বর্তমানে সিংহের সংখ্যা অনেক কষে গেছে এবং একমাত্র গির অরণ্যের 
মধোই কিছু এখনও রয়েছে। অপরদিকে ভারতের প্রায় সব বনাঞ্চলেই 'বাঘের 
সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্ত বাঘকেই এখন ভারতের জাতীয় পণ্তর মর্ধাঘ। দেওয়া 
হুয়েছে। | ই ১২ | 


জীবের হৃহবিকাশ ৩১৯ 


ব্বৃত যাংসপেশী দিয়ে গড়! বিরাট বলিষ্ঠ দেহ। নাকের ভগ! থেকে লোজা 
লেঘ্ের ডগা পর্বস্ত মাপলে প্রায় হুশ ফুট লঙ্বা এবং ওজনে প্রায় ৭** পাউও হয়। 
বাথের দেহ ছোট ছোট লোমে ঢাক1। গায়ের রং গাঢ় হুল্দে বা বাদামী, তাক 
উপরে কালো-কালে! ভোরা। ভোরাগুলি একটান নম্গ, ভাঙ্গা -ভাঙ্ষা। তবে বুকের 





চিত্র ২৫৪ । বিড়াল-জাতীয় শিকারী প্রাণী (যেষন--বাথঃ চিতাবাখঃ বিড়াল ইত্যাদি ))। চিতাবাথ 

ধারালো স্বাত এবং ধারালো! নখের অধিকারী। তাছাড়া সে অতান্ত ভ্রুতগামী। এন্ড ভার 
পক্ষে শিকার ধর] খুব লহজ হয় । 

পেটের এবং হাত ও পায়ের ভিতরে দ্রিকে লোম সার্1া। বাঁঘের গায়ের রং এমনি 

থে ঘাঁসবনের সঙ্গে সে'বেমালম মিশে থাকতে পারে । বিরাট হাড়ির মতে মাথায় 

বেশ বড় বড় গ্রোলাকার ছু'টি চোখ । র্বাত্রে এই চোখ যেন জাগুনের মতে1 জলে । 

সুখে ষড় বড় গৌঁফ। প্রত্যেক চোয়ালে অন্তার ঈীস্ত ছাড়া ছ'পাশের দু'টি লম্বা 
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চিত্র ২৫৫। গির অরপোর একটি সিংহী--একটি মহিষ শিকার ক'রে তাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 
[ ইউ, এস্‌. আই. এদ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত । ] 


ধারালো দাত । এতে মাংস ছি'ড়ে খেতে স্ুবিধ। হয় । বাঘের থাবায় প্রচণ্ড শক্তি । 
নখগুলি লম্বা এবং বাকানো, আর ইম্পাতের ছুরির মতো ধারালে।। বাঁঘ নখগুলি 
ইচ্ছামত পায়ের থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে। তাই সে সন্তর্পণে ও নিঃশবে 
চলাফেরা করতে পারে। বাঘের কান খুব সজাগ । সামান্ত চলাফেরার শব কিংব। 
শুকনে। পাতার ক্ষীণতম মর্মরধ্বনিও বাঘের কান এড়ায় না। তেমনি প্রথর এর 
প্রাণশক্তি । বাঘের মতো সজাগ এবং দন্দেহপরায়ণ জস্ত আর নেই । বাঘ যেমন 
সুন্দর, তেমনি ভয়ংকর ! 

বাঘ রাভ্রিবেল। শিকারে বের হয় এবং বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে। এতে 
বস্ত-প্রাণীরা ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে । বাঘ ওৎ পেতে থাকে এবং স্থষোগ পেলেই 
থাবার আঘাতে শিকারকে ধরাশায়ী করে। নয়তো তার 'ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, 
আর শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরে তার ঘাড় মটকে দেয়। 
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বর্যার পরে জুলাই-আগস্ট মাসে বাঘিনীর বাচ্চ। হওয়ার: সমদ্দ। তখন সে 
অন্তের সঙ্গ ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে চলে যায় । সেখানে কোনে নিরিবিলি জাক্নগাক়্ 
ঘানের বনে কিংবা কোনে গুহার মধ্যে তার বাচ্চা হয়। একসঙ্গে একাধিক বাচ্চা 


নানারকম শিঙের বাহার £ 





চিত্র ২৫৬ । গরু চিত্র ২১1 ওয়াপিতি হরিণ 
(0০০) (৬/817101--90 2১006011021 518) 





চিত্র ২৫৮। প্রংহর্ন হরিণ (চিজ ২৫৯। ক্যারিবো হরি" 
(91002100110 20661916) (0811000--101177- 07610620 
50001৮91011 01 76$170661) 
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লান' রকম বিঙের বাকার £ 





1চও। ২৬*। মাহৰ চিত্র ২৬১। মফলন 
(3:08109) (1908000) 


৫ 
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চিন্তে ২৬২। শ্প্রংবক ইন্রিণ চিত্র ১৬৩। কুড়ু ভেড়া 
(50115985910) (0৫৮ 28৫2) 
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হয়, কিন্ত শেষ প্যস্ত দুটোর বেশী বাচ্চা বেচে থাকতে দেখ। যায় ন1।. জন্মাবার 


কয়েকদিন পরে বাচ্চার চোখ ফোটে । ৰাঘিনী তার সন্ভনিদের অত্যন্ত গ্েহ করে 
এবং সর্বদা কাছে কাছে থাকে । সব সময় তার ভয়, কেউ বুঝি তার বাচ্চাদের 





চিত্র ২৬৪। ম[কিন দশের ছু'টি পুরুষ এল্‌ক্ষ (10 মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত । শিং আত্মরক্ষার এক 
নমে!ঘ অন্ত । “কই নির্দিই্ এঙসাকার মধ্য আধিপতা ব্দার উদ্দেস্তে, অথব] সঙ্গিনী নির্বাচনের উদ্দেষ্টে, 
দ্বন্র-মৃদ্ধের সঃয় জয়-পরাজয় নিধ1রণের জন্যে অগ্্ হিসেবে শিং ব্যবহাত হ'য়ে থাকে। 





চিত্র ২৬৫। দু'টি ষাঁড়ের লড়াই_কে হারে কে জেতে! [ ষ্রেটসম্যান পঞ্জিক1 থেকে পুনমুদ্রিত ] 
২১ 
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ক্ষতি ক'রল। আর বাঘকেই তার ভয় সবচেয়ে বেশী, কারণ সুযোগ পেলেই লে 


বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবে। 
নটি $ 


সস. (৭ পি ] হ 
রে 
চিত্র ২৬৮ | গগ্ডারকে দেখে মনে হয়, সেঁষেন বর্মপর] খড়গাধারী এক সৈনিক । এমনিতে নিরাহঃ কস্ত 


উত্তেজিত হ'লে) হাতিকেও ভীষণ ভাবে আঞ্রমণ করে। তখন তাকে দেখে ভয় পায় নাঃ এমন প্রাণী 
খুব কমই আছে। 


/ 


॥ । /8 
8 
7 








চিন্তর ২৬৭। দাত'ল শুয়ের এক ভয়ংকর প্রাণী । খড়েগের মতো 
ধারালে! ঈাত দিয়ে যে-কোন প্রাণীকে মে চিরে ফেলতে পাকে । 


৮ জীবের ক্রষবিকাশ | ৩২৩ 


তণতোজী প্রাণীদের অনেকেরই শিং আছে। শিং আত্মরক্ষার এক 'মোঘ 
অন্্র। কারণ, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে আত্মরক্ষা কর। বেশ সহজ । সাধারণতঃ একটি 
নিদি এলাকার মধ্যে আধিপত্য রক্ষার উদ্দেস্টে, অথব! সঙ্গিনী নির্বাচনের উদ্দেস্টে, 
ছন্ব-যুদ্ধের সময় জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্তেঃ অস্ত্র-হিসেবে শিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
আফ্রিকার বুনে! মোষ বড় ভয়ঙ্কর জন্ত। পুর্ণদেহ যোষের ওজন প্রায় পচিশ মণ। 
বিশাল ছু'টি শিং। শিঙের গোড়। মান্ছষের উরুর সমান, আর আগাট। ছোরার মতো 
ছচালেো। মোষের আক্রমণে এমন ছিংশ্রতা থাকে যে, এ বিষয়ে সে গণ্ডার এমন কি 
ধহাতির চেয়েও সাজ্ঘাতিক : শোনা যায়, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে সে সিংহকেও ঘায়েল 
করতে পারে। অনেক সময় বিনা কারণেই সে আক্রমণ ক'রে বসে। এজন্ বুনো 
মোষকে সকলেই সমীহ ক'রে চলে । 





চিত্র ২৬৮1 হাতি শু'ড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি অনায়।দে বহন করতে পারে। 

গণ্ডারকে দেখে মনে হুয়, সে যেন বর্মপর]1 খড়গধারী এক সৈনিক। দেহ মোট! 
ক্লামড়া দিয়ে আবৃত, স্থানে স্থানে ভাজ পড়েছে। নাকের ভগায় আছে শিং__ 
ভারতীয় গণ্ডারের 'একটি, কিন্তু আফ্রিকার গণ্ডারের ছু'টি। প্রকৃত অর্থে এ কিন্তু 
শিং নয়, চামড়। থেকে উৎপন্ধ অসংখা লোঁমেল গাতো। ক্ষিলিস একসঙ্গে মাটি বেধে 
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এই শিং স্বটটি কৰ্ধেছে। গণ্ডার শক্তিশালী গ্রাণী হলেও নিরীন্ঘ, সহসা কাউকে 
শ্িজাক্রমণ $করে'[না। কিন্তু উত্তেজিত হ'লে, হািকেও ভীষণভাবে আক্রমণ কবে, 
তখন তাকে দেখে ভঙ্ষ পাক্স ন।! এমন প্রাণী খুব কমই আছে। 

'» ধীতাল শূয়োর খড়েগর মতো ধারালো দত্ত দিয়ে যে-কোন প্রাণীকে চিরে 
কেলতে পারে। তাছাড়া খুরপির মতে তুণ্ডের (90০8) সাহায্যে সে সহজেই 
মাটি খুঁড়ে গাছের মূল সংগ্রহ ক'রে খেতে পারে । নাসিকার অগপ্রভাগে অবস্থিত 
শক্ত কার্টিলেজ (বা, তরুণাস্থি) এরূপ 
খননকার্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করে | 

বর্তযানে স্থলচর প্রাণীদের মধে) 
হাতিই সবচেয়ে বড় এধং ভারি। 
এর সাধারণতঃ দল বেধে থাকতে 
ভালবাসে । পুরুষ বলিষ্ঠ দাতাল হাতি 
দশ-এগারে] ফুট পর্যস্ত উচু হয়। সেই 
হয় দলের সর্দার । পুরুষ হাতির দীর্ঘ 
প্রদস্ত ব1 গজদন্ত (51) হ্য়। 
গজদন্ত একটি মূল্যবান সামগ্রি। 
থামের মতে] চার পায়ে ভর ক'রে 
এর। নিঃশব্দে চলাফেরা] করতে পারে । 
পায়ে নখ আছে চারটি করে। 
কোন শব্দ শুনলে, কিংবা কোন কিছুর 
ঘ্রাণ পেলে, এর] খাওয়া বন্ধ ক'রে 
বুঝতে চেষ্টা কবে, বিষয়টা কি' 
তারপর হয় ছুটে পালায়, নম়্তে' 
ভীষণভাবে আক্রমণ করে। হাতি 
তৃণভোজী প্রাণী, কিন্তু এক জোড়' 
গজদন্তের সাহায্যে সে বাধে রও 
এ মৌকাবিলা করতে পারে। খাছ 

দরন২৬৯। খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাতির শু'ড়টি 


“কে বিশেষভাবে সাহীধ্য করে। কারণ, শুড়টসে সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাতির শু ড় 
ঠিক হাতের মতই ব্যবহার করতে পারে। ( ৮:০ট০95০1৪ ) তাঁকে বিশেয়ভাও 


শাছাধ্য করে। কারণ, শুড়টি সে ঠিক হাতের মতই ব্যবহার করতে পাৰে 
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তুলে আর মুখ হ 
ক'রে জড়িয়ে ধবে। 
তারপর ধারালে। নখ 
দিয়ে চিরে ফাল! 
ফাল করে দেয়। 
আক্রান্ত মানুষটি 
মাটিতে পড়ে গেলেও 
ছাড়ে না। তার 
হাত-পা আখ চিবা- 


রর . নোর মতো চিবিয়ে 
চিত্র ২৭১। শ্রথ ভালুক--এর ছু চালো মুখ মধু খাওয়ার পক্ষে খবই 
উপযোগী । এই প্রকাণ্ড দেহ, গা ভাত কালে! কালো লোম। একেবারে থেতে! 
দেখায় অন্ধকারে যেন যমদূত | করে দেয়। 


০ 


টি শি 


রে রম - ্্ 
নি ৫ 
জু ৭.5 ০১। অল রি রঃ 
5 


শী 
নি 3৪ ূ চে শি শে রদ রঃ সিএ গা ডু হে যায়, ছু থাঁব! 
টি... -.. 2 চর আত এনন্রি, 
ৃ | চে, -. পরি 
রহ ্ টি. ু শা ধাঁ হি শ্ঃশ্রী 
১: ০ ৯ বিভা ্ ছা ৬ 
টা গত 5 ঃ 
৯] ? ূ এ ১ শ লি 
2 ১, বা 78 ইসি এমি 
শি রি 






শজারুর গায়ে অনেক কাট? থাকে। আক্রান্ত হ'লে সে কাটাগুলি খাড়া 
ক'রে আক্রমণকারীর দিকে পিছন 
ফিরে ধেয়ে যায়। এই অবস্থায় 
আক্রুমণকাঁরী শজারুর উপর 
ঝাপিয়ে «পড়লে তার গায়ে কাটা 
ফুটে যায়। এইভাবে শজাকু শত্রুকে 
ঘায়েল করে। 

বৃক্ষবাসী প্রাণীর (যেমন-- 
টিকটিকি, গিরগিটি, কাঠবিড়ালী চি ৯৭২। শজাক 
ইত্যাদির পায়ের নখ খুব ধারালে।। নখের সাহায্যে এরা অনায়াসে গাছের 
ভাল বেয়ে ওঠানামা করতে পারে । টিকটিকির পায়ের গঠন বিশেষ ধরণের তাই 
সে অনায়াসে খাড়। দেওয়াল বেয়েও উঠতে পারে । 

বিবরবাসী প্রাণীদের মধ্যেও নানাপ্রকার অভিযোজন দেখ! ঘায় (17709501191 
80815086101, )। ত্তন্তপায়ীদের মধ্যে অনেকেই (ষেমন-__ইছুর, ছচে [ইত্যাদি ) 
গর্ভে বাদ করে। মাটির নীচে গর্ভে প্রবেশের স্থবিধের জন্য এদের মুখ ছুঁচালে। হয় ' 
এবং এদের দেহ হয় অনেকটা তকুর মতো (901001-81080050 )। এদের 
অভিযৌজনের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় সামনের পায়ের নখ। যেমন, ছঁচোর 
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পায়ের নখগুলি বেশ বড় এবং গর্ভ খোঁড়ার উপযোগী এর রি অত্যন্ত ক্ষীণ 
সরীত্থপদের মধ্যে সাপ গর্ভে বাস করে। এর! 
গর্ভ খু'ড়তে পারে নাঃ ভাই সাধারণতঃ ইছর 
ব1 ছঁচোর গর্ভে বাস করে । পায়ের ব্যবহার নেই, 
তাই পাও নেই । চোখ পাতল। আবরণে ঢাক] । 
নাক ছোট এবং তাতে ঢাকনা আছে। চিজ ২৭9। ছু'চোর পা_গ্রত 
প্যাঙ্গোলিন (চ2%08911) ) নামে একরকম খোঁড়র পক্ষে খুবই উপযোগী । 
পিপীলিকাতৃক প্রাণী আছে, তার দেহ গোসাপের মতো লম্বা, মাথা ছোট, মুখ 








চিন ২৭৪ পিপীলিকাভুক প্রা্ী পালে ।লিন (281180110) | এও শরীর বড় বড় জাঁশে ঢাক! 
এবং স।মনের পায়ে বড় নড় নখ থাঁকে। 





চিত্র ২৭৫। বিপদের সম্ভাবন1! দেখংজই চিত্র ২৬ । বিপদের সম্ভাবন1 দেখলেই 
প্যাঙ্লোলিন নিজেকে এমন ভাবে গুদিয়ে অপোসাম একেবারে মড়ার মতে! নিষ্পন্দ 
নেয় যেঃ তার চারদিকে থাকে শক্ত আশের হয়ে পড়ে থাকে । এইরকম মড়ার মতো! 
আঁবরণ। এই অবস্থায় শক্র তাকে সহজে ভান ক'রে সে নাস্মরক্ষার প্রয়াস পায়। 
ঘায়েল করতে পারে না | 


হু'চালে, আর জিভ লহ্ব। এবং আঠালে।। এর শরীর বড় বড় আশে ঢাকা এবং 
লামনের পায়ে বড় বড় নখথাকে। এই নখের সাহায্যে উইটিপী ভেঙ্গে এবং লম্ব? 
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ও আঠালো জিভের সাহায্যে উইপোকা শিকার ক'রে খায়। ঘখন অনেকগুলি উই 
একসঙ্গে বেরিয়ে আসে, ভতখনঃ'দেহের আশওলি খাঁড়া ক'রে উইচিপির উপর 
গড়াগড়ি দেয় । ফলে অনেক উই এর দেছের উপর উঠে আসে। তখন সে এইস 
াশগুলি বন্ধ ক'রে দেয়। এভাবে বন্দী উইসহ প্রাণীটি জলের মধ্যে নেমে 
আআশগুলি আবার খাড়া ক'রে দেয়। এর ফলে উইপোকাগুলি জলে ভেসে 'ওঠে, 
তখন প্রাণীটি মহানন্দে সেই অসহায় উইপোকাগুলি খেতে থাকে। বিপদের 
সম্ভাবনা দেখলেই সে নিজেকে এমন ভাবে গুটিয়ে নেয় ষে, তখন তার নরম 
দেক্থের চারিদিকে থাকে শক্ত আশের আবরণ। এই অবস্থায় শত্রু ভাকে সহজে 
ঘ।য়েল করতে পারে না। পিগীলিকাতুক্‌ প্রাণী আর্মাভিলো ( 4758801110 ) বর্মধারী 
হলেও নিজের জীবনরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত অসহায়। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই 
সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটি বলের মতে হয়ে ঘায় এবং নিশ্চল জড়-পদার্থের 
মতো। চুপচাপ পড়ে থাকে । তখন তার চারিদিকে থাকে একটি শক্ত আবরণ। 
এইভাবে অনেক সময় সে আত্মরক্ষা করতে পারে। অঙন্গর্ভ প্রাণী অপোসাম, 
বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই একেবারে নিম্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে । এইরকম মড়ার 
মতো ভান করে সে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। 





১৯ € 
।চত্র ২** | উটকে বল| হয “মরুভুমির জ।হজ”। 


মরুভূমির প্রকৃতি অত্যন্ত রুক্ষ, বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না, তাই জলাশয় নেই 
বললেই চলে। মরুভূমির রুক্ষ ওকৃতিতেও উট অনায়ানে বাস করতে পারে এবং 
স্থদীর্ঘ পথ চলতে পারে। এজন্য উটকে. বল] হয় "মরুভূমির জাহাজ” । এর 
কারণ উটের দেহ মোটা চামড়া দিয়ে ঢাক1। তাছাড়া উট ভার শরীরে ভবিস্ততের 
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জন্ত থান্চ ও জল সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারে । পাচ্যাপ্টা, আর পায়ের তলায় আছে 
পুরু মাংসের গদি । এজন্ত বালির উপর দিয়ে চলার খুব সুবিধা হয়। নেত্রপঙ্পবের 
লম্বা লোম স্যতাপ ও বালি থেকে চোখ রক্ষা করে । নাকের ঢাকনা আছে, বালুক- 
ঝড়ের সময় এই ঢাকনা নাপিকা-ছিদ্র রক্ষা করে। 

মরু-অঞ্চলে একপ্রকার শিংওয়াল1 ব্যাড (1301160 (98৫) দেখা যায়। 
( আকৃতিগত সাদৃশ্তের জন্য তার এই নাম দেওয়! হয়েছে, তবে এটি একটি সরীন্থপ )। 
এরা সুযোগ পেলেই, চোষ-কাগজের মতো, জল শুষে নেয় । 

(৩) আকশিগ।রী প্রাণীদের অভিযে জন-_ প্রক্ সবরকম পাখিই আঁকাশ- 
চারী। পাঁখি কেমন স্তন্দর ডান! মেলে আকাশে উড়ে যায়! উড়বার জন্যে পাখির 





চির ১৮০1 একটি পাছি। 


হাত দু'খানি ভানায় পরিণত হয়েছে । আর ভানা-সংলগ্ন পেশীগুলি উড়বার পক্ষে 
সহায়ক হয়েছে । পাখির সমস্ত শরীর পালকে ঢাক] থাকে ব'লে শরীর বেশ হালকা 
হয়। তাছাড়। এতে দেহের তাপ-নিয়ন্ধণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। লেজ নেই 
বললেই চলে । প্ররুত লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন 
হয়েছে । ভানার পালক সাধারণভাবে উড়তে, আর লেজের পালক গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ করতে .এবং এদিক-সেদিক ঘুরতে-ফিরতে, সাহায্য করে। 

পাখি যাতে মহজে উড়তে পারে, সেজন্য তার দেহ খুব হালক] হওয়। গ্রয়োজন। 
এজন্যে পাখির দেহের বড় বড় হাড়গুলি বাশের মতো ফাপা। তাই এগুলি বেশ 
হালকা কিন্ত সে তুলনায় বেশ শক্ত । এর ফুলফুসের সঙ্গে যুক্ত আছে বেলুনের মতে? 


লা 


| জীবের ক্রমবিকাশ ৩৩৯ 


কতকগুলি বাযুস্থলী। এগুলি উত্ত বায়ু হবার! পূর্ণ থাকে ব'লে পাখির দেহ আরও" 
হালক1 হয়। এজন্ত উড়তে আরও সুবিধা হয় । ও 

যে-সব পাধির ভানা সবল ব! স্থগঠিত নয়, তার উড়তে পারে না; ঘেমম- 
উটপাখি, কিউই ইত্যাদি । 


কি 





চিত্র ২৮২। গাংচিলের উড়ব'র নানারকম কায়দা! । 


৩৩২ জীবের ক্রধবিকাশ 


চিত্র ২*৩। কলহংস (08৮০-) 

1178 000) 1 এ জল থেকে 

লাফিয়ে উঠে সঙ সঙ্গে উদ্ভে 

যেতে পারে। এজন এর পক্ষে 

ছোটখাট জলাশয়ে বাসা বাধ! 
সম্ভব হুয়। 


চিত্র ২৮৪ | ভুবুরী হাস (0৮- 





০] 186 ৫0০) । আকাশচারী 
€ 1//% * হওয়ার জন্ত একে জলের উপর 
(ভি দিয়ে বেশ খানিকটা দৌড়ে যেতে 

ঠ৬" আস হয়। এগম্য অপেক্ষাকৃত বন 


জলাশয়ে এদের বাসা বাঁধতে হয়। 





জাবের ক্রষাৰকাশ ৩৩৩ 





২৮৫। ভেবীবাদক (7116 [0011010 ) -আমেশিকার বাভহাসদের মধ্যে এরাত সবচেজে 
বন্ড। জলের উপর দিয়ে অনকট।1 দৌড়ে [গিষে ভবে এ আক।চরা হতে গারে। তাই খুব বড় বড় 
ভালা রদ ২ দা এ লা ইত 


শি 


৮ 





চিত্র ২৮৬ । হাঁষিং বাড (380710108 0110) ব| গুঞ্জনকারী পাখি । মানুষ হেলিকপটউ।র আবির" 

করেছে এইতো সেঙ্গিনঃ আর এদের উত্তব হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে । মানুষের যন্ত্র কিন্ত এর 

সঙ্গে পাল্ল। দিতে পারে না। এই পাখি দ্রুত ভান! নাড়িয়ে (সেকেণডে ২০০ বার) স্থির হয়ে এক 
জানক্সগায় ভেসে থাকক্ষে পারে এবং অনায়াসে ফুলের মধু পন করতে পারে। 


জীবের ক্রমবিকাশ 


| [21 8221) ৮৮৮৮ "1৮ 1৮ হই] 
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৮১১ ৮১০--৪: 52511815148 ৮7৬ 55 801৮ 1 ৯৮1৯-৮ ১১০- ৯৮ 1 এবই ছ 





শি 
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৩৩৫ 


টা / 

2 টু 1০ ্ শে ই চে ছিটে £ ৮ নিপু ১ আক ০ 
7০ ৯ত রশ স্ডী ছ 1 বা) ্ঁ যত চারি শিরক" দশ রে 
শর & ৪: ৪ গু 

৪ 






মই রঙ জ্ঞ চে 
চট দি চাট মে লি লি হি ১ গা 


এ শি 8৮৮ শব ৪) 2 টা 





নে 
৪ 


ঠ 
চি 
৪ রী 
2 শা 
টি ্ 
& ৃ 
॥ 
৮ 
নি ॥ রর . শর 
টে ্ £ 
ক ৮2511 
॥ নাত ১2 





৩৩৩ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ২৯১ । ফ্রেশিক্রে]। 


পেঙ্কুইন পাখির ডানা: খুব শক্তিশালী, কিন্ত তাতে পালক নেই । এই ডানার 
সাহায্যে সে উড়তে পারে না, কিন্তু জলের মধ্যে খুব ভাল ফাঁতার কাটতে পারে । 

পাখির পায়ের গড়ন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । এদের পায়ে চারটি ক'রে আঙুল, 
আর তাতে ধারালে নঘর আছে । পায়ের জিনটি আঙ্গুল সাষনের দিকে এবংগ্রক 
পিছনে থাকে ব'লে পাখি গাছেরডাল আকড়ে ধরে সেখানে বসে থাকতে পারে। 

পাখি অনেক সময় গাছের ডালে বসে ঘুমোয়, কিন্ত পডে যায় না কেন? এর 
কারণ, পাঁখির পায়ের [মাংসপেশী; এমনভাবে টৈতরি ষে, মাংসপেশীর টানে আক্ষ,ল 
মুড়ে বন্ধ হয়ে যায় । নিজে থেকে পা নোজ। বা খাড়। না করলে, আঙ্গ,ল কিছুতেই 
খোলে না। এজন্যই ঘুমন্ত অবস্থায় পাখির পড়ে যাবার সম্ভাবন। থাঁকে না । 

কাঠঠোঁকর1, আঙ্গ,লের নখ দিযে গাছের গড়ি আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং 
বাটালির মতো! ধারাঁলে। ঠোট দিয়ে ঠকে ঠকে গাছের বাঁকলে গর্ত করে, এবং সেখান 
থেকে পোক। বের করে খায়। 

উটপাখি উড়তে পারে না, কিন্তু এর পা! ছু*টি খুব মজবুত এবং স্থগঠিত। এজন্য 
সে খুব ভাল দৌড়াতে পারে । 

ধে-সব পাখি জলের ধারে থাকে এবং শামূক, গুগলি, মাছ প্রভৃতি খেয়ে বাচে 


জীবের ক্রমবিকাঁ" ৩৩৭ 





চিত্র ২৯২। এমন কতকগুলি মতন্তুক্‌ পাখি আছে, বারা জলে ৰ'1পিয়ে পড়ে দ্রুত ডুব-পতার 
দিতে অভ্যস্ত । 
1. একটি পেকুইন (2508789) জলের নীচে শিকারেয় সঙ্ধানে ছুটে চলেছে । 
2. গার (99165) তার লব্ব। ঠোট দিয়ে-একটি মাছ গেঁথে ফেলেছে। 
3, পানকেোড়ি (০০8৮০০18584) জলের তলায় একটি মাছ ধরে ফেলেছে । 


১৬: 


৩৩৮ জববের ক্রমবিকাশ | 
তাদের দেহের বিচি গঠন। এদের পা! খুব ঘা, আর ঠোঁটও বেশ লহ্বা। বিলের 
জলে কিংবা পাকাল জমিতে এদের লঙ্বাঁ লম্বা পা ফেলে চলা, এবং থাস্থ-সংগ্রছ, 
দেখবার মতো; যেমন- বক, সারস, ফ্লেমিঙ্গে। প্রভৃতি | 
জলপিপির পায়ের আঙ্গুল অস্বাভাবিক রকম লব্ব৷। এরা শাপলা-ঢাঁক! জলাশয়ে 


ভানমান পাতার ওপর দিয়ে হাঁলকা-পায়ে চলাফের। ক'রে সহজেই শিকার ধরতে 
পারে। 


ঈগল, বাজ, পেচ প্রভৃতি শিকারী-পা।খর পায়ে থাকে ধারালে। নখর। এর! 
পা দিয়ে শিকার চেপে ধরে ঠোট দিয়ে ছি'ড়ে খায়। আবার তোতা, টিয়! প্রভৃতি 
পাখি পা দিয়ে, ঠিক মানুষের হাতের মতো, খাগ্যবস্ত তুলে মুখে দিতে পারে । 
হা জলে চরে বেড়ায়। আতার দেওয়ার জন্তে এর পায়ের আঙ্গুল পাতলা 
'কম়্েক ল্ক্ষাম পাখীর পা 


৮ রম টি পে 6 
+৮/-৬ 2, ৫ 

রি ঠ | পে 
দিতে হ মুনিয়া জুলপিপি 


চিত্র ২৯৩। কয়েক রকম পাখির পা। 


'হচ্ছেস্ক প্র পাহী্স তো 





রঃ ১ 4 
4 রা । ৭7 ্ 


চিত্ত ২৯৪। গর 





8৮০ ৯৩ ০ 
চিত্র ২৯ । নানারকম ঠোটের বাহার--1. দাডকাক, 2. শকুন) 3. সারস) 4. ঈগলঃ 
5, পেলিকানঃ 6. কিউই, 7, ধনেশঃ 8. মাছরাও]। 


পর্দা দিয়ে জোড়া (%/৩৮-০০(--লিগ্তপদ)। পানকৌড়ি, গয়ার প্রভৃতির পাও 
অনেকট। হাসের যতে! | এরাও জলের মধ্যে ভাল সাতার দিতে পারে, এবং 
মৃহজেই মাছ শিকার ক'রে খেতে পারে। 


৩৪, | জীবের ক্রমবিকাশ 


পাখির ঠোটের কথ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পাখির কাছে ঠোটের প্রয়োজন 
অত্যন্ত বেশী। কারণ, ঠোঁটই হ'ল তার প্রধান হাতিয়ার । এদিয়ে সেকি ন। 
করে? এদিয়ে সে খাস্থ লোফে, শ্ত খুঁটে খায়, ফল ঠুকরে খায়, আবার মাংম। 
ছিড়ে খায়। ঠোঁট কখনও ছেনি, কখনও বাটালি, কখনও বাঁদাম ভাঙ্গার কল, * 
কখনও চামচ, আবার কখনও মাছ রাখার থলি--কি নয়? দেহ-বিন্তাস, বাসা 
বানানো, বাচ্চাদের খাওয়ানো, আত্মরক্ষা--সবরকম কাজই সে করে ঠোটের 
সাহায্যে। প্রত্যেক প্রজাতির পাখিরই ঠোঁটের একট1 বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, 
মাছরাঙার ঠোট দেহের তুলনায় বেশ ল্বা৷ এবং ম1ছ ধরার পক্ষে খুবই উপযোগী । 
শিকারী-পাখিদের ঠৌট খুব ধারাঁলে! এবং ঈধৎ বাঁকানো! ; যেমন-_চিল, শকুন, 
বাজ, ঈগল, প্যাচ প্রভৃতি । পাঁয়ের ধারাঁলে। নখর দিয়ে শিকার ধরে, এর! ধারালে। 
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চিত্র ২৯৮। শ্যাম! চিত্ত ₹»১। ভয়ত-পদ্ধী 


জীবের কম্বিকাশ ৩৪৯ 





চিত্র ৩**॥ ময়ন1--মানুষের মতো কথা! বলতে পারে। 

ঠোঁট দিয়ে মাংস ছিড়ে থেতে পারে । আবার, ফুলের ভিতয় থেকে মধু সংগ্রহ 
করার জন্যে সরু ও লম্বা! ঠোঁট মৌটুলির এক উল্লেখঘোগ্য অভিযোজন । 

পাখির ভ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্ত সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রথর। 
পাখির চোখের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । যেমন বিচিত্র এই চোখের গড়ন, 
তেমনি অদ্ভূত এর মাংসপেশীর কলাকৌশল | পাখি যে শুধু দুরের জিনিন স্পষ্ট 
দেখে, ত1 নয়, কাছের জিনিনও সে খুব ভাল দেখতে পারে। তাঁর কারণ, পাখি 
চোখ দিয়ে দুরবীনের 'কাক্জ করতে করতে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে লেন্স বা 
বিবর্ধক কাচে পরিণত করতে পারে। 

ছোট্ট একটি পাখি গাছের ভালে বনে একদিকে যেমন নজর রাখে, দুর থেকে 
কোনো! শিকারী-পাখি, ষেমন-_চিল, বাঁজ কিংবা ঈগল, তার উপর ঝাপিয়ে পড়ছে 
কিনা, তেমনি আর একদিকে তার চোখের লামনে অবস্থিত ছোট্ট পোকাটির 
উপরেও সে লক্ষ্য স্থির ক'রে অনায়ালে তাঁকে ধরতে পারে। শিকারী বাজ বা 





চিত্র ৩*১। কোকিলের হুহ কুহ্ছ ডাক শুনে বোঝ! বায়, বসন্ত এসে গেল। 

চিল খেত-খাঁমার বা মাঠের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে খু'জতে থাকে, কোথায় 
একটা মেঠো-ইছুর বা ছোট্ট খরগোন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহু উচু থেকে দেখে, বাড়ের 
বেগে শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ার সময়, দূরত্ব অনুপাতে, চোখের লেন্স-এর 
ফোকাস সে ক্রমাগত বদলাতে থাকে । এজন্ত সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারে, 
সহজে লক্ষ্যবরষ্ট হয় না। তেমনি পানকৌড়ি অথব] গয়ার যখন জলের তলায় ছোট্ট 
একটি মাছের পিছনে ছোটে, তখন জলের ভিতরেও সে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। 
এজন্তে শিকার ধরতে তার কোনে! অন্ুবিধা হয় না। 

আর একটি কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পুরুষ-পাখির বূপ-লাবণ্য 
স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষের তুলনায় স্তরী-পাধি যেন অনেক নিশ্রভ। 

প্রজননকালে দেখা যায়, পুরুষটি স্ত্রী-পাখির মনোরগ্ুনের জন্যে বিশেষভাবে 
সচেষ্ট । স্ত্রীর সামনে গিয়ে, ঘুরে-ফিরে, ছ"দিকের ডান! নামিয়ে, লেজটাকে একটু 
তুলে, মধুর কণ্ঠে শিস্‌ দিয়ে, মনোনীতাকে ধেন জিজ্ঞেম করে--আমাকে ' পছন্দ 
হয়েছে তো? তখন সে কি প্রেমিকের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে! এয়পর তারা 
বাসা বাধে, অর্থাত স্থখের নীড় গড়ে তোলে । স্বী-পাখিটি দেখানে ভিম পাড়ে। 

পল্লীগ্রামে সবুজের মেলাক্স কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, ফুলের বনে রঙ-বেরতের 


জীবের কমবিক্ষাপ, 


চিত্রে ৩২ । গাযর়ক-্পাি--নাইটিংগেল। 


চিত্র ৩৩। ময়ূর পেখম তুলে নাচছে। 


[ ্রেটপম্যান পঞ্জিকা] থেকে পু্রসুছ্িত। ] 








জীবের জরমবিকাশ ৩৪&, 


কত প্রজাপতির আনাগোনা! পাখি গান গেয়ে চলে অবিশ্রান্ত। এখানে নির্জন 
দুপুরে ঘুঘ্বুর ডাক, নিশুতি রাতে প্যাচার ভূত-ভৃতুম আওয়াজ । ফাগুনে কোকিলের 
কুহু কুহু ডাক শুনে বোবা যায় যে; বনস্ত এসে গেল। বসস্ত নমাগমে, গায়ক-পাখিদের 


সিল 


মস 


২ আনি ক পলা মলি জাত চু 
তিন, ন্‌ ৪ [) লি িপ | 
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চিত্র ৩*৬। কয়েক রুকম শিকারী পাধি--1, বাঁজপাথি, 2. চিলঃ 3. ন্বর্ণঈগল। 4. পাঁতি-কাক) 5. কেরাণী-পাথ, 6. শকুন। 


স্ম্প 





৩৪৬ জীবের ক্রমবিকাশ 
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রি পিছ 
5. উদ্ভুন্ কাঠবেড়ালী 





চিত্র ৩*৭। কয়েক প্রকার উড্ভুকু প্রাণী। 

সুমধুর গানে ও শিপে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে । দোয়েল, শ্যামা” বুলবুল» 

ফটিক-জল, ভরত-পক্ষী, নাইটিংগেল্‌ প্রভৃতির গান শুনে মুগ্ধ হয় না, এমন মানুষ কে 

আছে? পাপিয়া» “বউ-কথা-কও, প্রভৃতি মিষ্টি তাকিয়ে পাখিদের কথা কি কেউ 
গভুলতে পারে ! 

শহরে কিন্তু কাক, চিল, শালিক আর চড়াই ছাড়া অগ্ত পাবি বিশেষ দেখ। 

যায় না। তবে পল্লীগ্রামেও যেমন, শহরেও তেমনি, ভাগাড়ের কাছাকাছি 

থাকে শকুনের আন্তানা। শহরের মান্য অনেকেই শখ ক'রে পায়র! পোযেণ, 

আর পায়র] ওড়ান। আবার অনেকেই সখ ক'রে পোষেণ ময়না, টিক্া, তোত। 


আর কাকাতুয়!। কারণ, তার! 
মানুষের মভই কথা বলে আনন্ৰ 
দেয়। 

মসুর আমাদের জাতীয় পক্ষী । 
ময়ূর এবং ময্মুবীর পার্থক্য 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। ময়ূরীর 
লেজ হয় সাধারণ পাখির মতে।। 
কিন্ত পুরুষ-মযুরের লেজের উপর 
থেকে গজায় অতিরিক্ত কতকগুলি 
রীন পুজ্ছ। একটি পুচ্ছ-পালক 
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এটি 
খুব হালকা, এবং লঙ্বায় প্রায় 
এক মিটার। একটি সাদ কাঠির 
,ছু'পাশে ঝালরের মতো নীলাভ- 
“সবুজ মিহি. পালক একটির পর 


২ পস্-. 


2, ১২৭ 
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চিত্র ৩*৯। বাছুড়ের উড়বার কাযদ]। 
আর একটি এইভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে । আর ওই কাঠির কআগাক। 
ধাকে চওড়া সবুজ পালক-পাতা। তার উপরে দেখা যায়, সোনালী রঙের মধ্যে 
উজ্জল নীল রঙের চোখের মতে। গোলাকার দাগ । 


৩৪৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


আনন্দ হ'লে, ময্ুর লেজের এ পুচ্ছ-পালকগুলি উপরদিকে তুলে মেলে দেয়, 
ভাজ কর। জাপানী পাখার মতো! ক'রে, এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে । এ ছড়ানে। 
'লেজকে বলে পেখম। পেখম-ধর! ময়ূরের সৌন্দর্যের কোনো তুলন। নেই। 

পাখি ছাড়া আরও কতকগুলি প্রাণী আকাশে উড়তে পারে। উড়ুন্ব মাছের 
সামনের পাখন। ছু'টি খুব বড় হয়। দেহের তুলনায় বিরাট এই পাখনার সাহায্যে 
এর। অনায়ানে কয়েকশ? ফুট পর্যস্ত উড়ে যেতে পারে । তাই সহজেই জলচর শক্রর 
'আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। উভচরের মধ্যে একপ্রকার উড়ু ব্যাউ 
খানিকটা উড়তে পারে। এদেরও পাতল। চামড়ার উপাঙ্গ আছে, এই ভানার 
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চিজ ৩১* ॥ তিন রকম আকাশচারী প্রাণীর ভুলন!। 





সাহায্যেই এর উড়তে 
পারে। সরীশ্ছপের মধ্যে 
উড়ন্ত গিরগিটি (19108 
115819) কিছুটা উড়তে 
পারে। এদের পেটের 
ছু'পাশে পাতলা ভানার 
মতে। উপাঙ্গ আছে, এই 
ডানার সাহায্যেই এর! 
উড়তে পারে। স্তন্ত- 
পায়ীদের মধ্যে এক 
প্রকার উদ্ুকু কাঠবিড়ালী 
আছে, তারও পেটের 
দু'পাশে পাতলা চামড়ার 
ডানার মতেো। আছে। 
এই ডানার সাহায্যে 
কাঠবিড়ালীটি খানিকদুর 
পর্বস্ত উড়ে যেতে পারে । 

স্তন্তপায়ীদের মধ্যে 
চামচিকা ও বাছুড়ের 
অভিযোজন খুবই অদ্ভুত। 
এদের হাত ডানায় 
রূপাস্বরিত হয়েছে? তবে 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৪৯ 


এই ভানা পাতলা চামড়া দিয়ে তৈরী, ঠিক পাখির ডানার মতো নয়। এই ডানা 
হাতের বিভিন্ন হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। পায়ে নখ আছে, তাই এই পা দিয়েসে 
গাছের ডাল আকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে পারে। পাখির মতো উড়তে পারলেও 


পি আল্দ এ সপ ৫ হত” জগ সুপ শক রান 
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কিনি রা. ৪ 

চিত্র ৩১১ | কালিমা ৪1172) ব1 পাঁতা-প্রজাপতি-_ডান 

পাশের পাতাটির সঙ্গে বা পাশের প্রজাপতিটির মিল এতো 
বেশী যেঃ এর অস্তিত্ব বোঝা খুবই কঠিন। 





চিত্র ৬১২। কাঠি-ফড়িং-_গাছের ডালপালা চিত্র ৩১৩। সচল পাতা--পাঁতার মতো এরও 

সঙ্গে এ এমন হুন্দরতাবে যিশে থাকতে পায়ে যে গারের উপরে শিরা-বিস্তাস দেখ! যার। তাই 

শত্রুর! এর অভিত্ব সহজে বুঝতে পারে না। হঠাৎ দেখলে, একে একটি শুক্নো পাতা বলেই 
ভ্রম হয়। 


৩৫৯ জীবের ক্রমবিকাশ 


এর! পাখি নয়, ত্ন্তপায়ী প্রাপী। এদের বাচ্চা হয়, আর সেই বাচ্চা মায়ের 
ভ্যন্থ পান করে বড় হয়। 


(8) অন্ুুকতি বা বর্ণাশ্রয় গ্রেহণ 
(8810০5 )- প্রাণীদের অভিযোজনের 'আর 
একদিক হ'ল অন্ধকৃতি বা বর্ণাশ্রয় গ্রহণ 
(80119), অর্থাৎ নকল কর1। বর্ণাশ্রয় গ্রহণের 
প্রচেষ্টা কীট-পতঙের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। 
এদের মধ্যে কারো রং গাছের মতো; আবার 
কারে! রং হয়তো! মাটির মতো? । সে যেখানে 
থাকে, লেখানকার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে 
থাকে ধে, তার অস্তিত্ব সহজে বোবা! যায় ন1। 

কালিমা (০8111079 ) বা “পাতাপ্রজাপতি 
(1268৫-162:£ 601£051019 ) যখন গাছের ভালে 
বসে থাকে, তখন তাকে একটি পাতার মতে। 
দেখায়। গাছের পাতার সঙ্গে এর মিল এতো 
বেশী যে, হঠাৎ একে চেনা! খুব শক্ত হয়। 
একরকম পতঙ্গ আছে, তার নাম “সচল পাতা 
(19110081981) | পাতার মতো এরও গায়ের 


শাঙ্ 


চিত্র ৩১৪। জিরাফের চিত্র-বিচিত্র দেহ । গাছের নীচের জালো- 
ছায়ার সঙ্গে জিরাফের বেমালুম মিশে যাওয়ার অত্ুত ক্ষমতা এ 
যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপত্তার এক চমৎকার ব্যবস্থা! । 


উপরে শিরা-বিন্তাস দেখা ঘায়। আবার কাঠি-ফড়িং দেখতে ঠিক একটি কাঠির 
মতো। গাছের ভালপালার লে সে এমন সুন্দর ভাবে মিশে থাকতে পারে যে, 
শক্রর1 সহজে তার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না। 

প্রজাপতির ডানায় নানারঙডের চোখের মতে। দাগ থাকে । এর ফলে অনেক 
সমগ্র তাকে ভীষণ দেখায় । তাই অন্যান্য প্রাণীরা তাকে এড়িয়ে চলে । নিৰিষ 
সাপও যে বিষধর সাপের মতো! ফণা ধরে, তা শুধু ভন দেখিয়ে আত্মরক্ষার জন্যই । 
আবার, কোনে। কোনো প্রাণী আক্রান্ত হ'লে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কিংবা 
'মড়ার মতে। পড়ে থেকে, আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। 

মরুভূমির বালুকারাশির রং ্রাউন ব1 বাঘামী। এজন্ত যেসব প্রাণী মরুভূমির 
শ্বামিন্দা, যেমন--উট, তাঁদের গায়ের রং হয়েছে তরাউন বা বাদামী। দিংহও প্রায় 





জীবের ক্রমবিকাশ ৩৫১ 


“মরুভূমির মতে। রুক্ষ প্রাতিবেশে শ্তকনো ঘাসবনে বিচরণ করে, তাই তারও গায়ের 


রং হয়েছে ত্রাউন বা বাদামী । এজন সে অনায়াসে ঘাসবনে আত্মগোপন ক'রে 
থেকে শিকারকে অনুসরণ করতে পার । 


চিত্র ৩১৫। গেব্রা--বনের জালো- 
স্বায়ার মধ্যে দিব্যি আত্মগোপন 
ক'রে থাকতে পারে। তাছাড়া 
জেব্রায় গায়ের দাগ এমন অভুত যে 
হঠাৎ আক্রান্ত হ'লে, মে ডানদিকে 
না বাদিকে কোন্দিকে ছুটবে, তা! 
আন্দাজ কর! যায় না! এজছ্া 
জেত্রা শিকার কয়! এফ কঠিন 
সমন্টা। 





প্রতিবেশের প্রভাব আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি, জীব-জগতের অনেক প্রাণী 
বাচার তাগিদে প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেদের কেমন খাপ খাইয়ে নিয়েছে । শ্বেত- 
ভন্গুকের তুষার-বর্ণ, চিতাবাঘের গায়ের চাকা চাক দাগ, জিরাঁফের চিত্র-বিচিত্র 
দেহ, জেব্রা বা সুন্দরবনের বাঘের ডোরাকাট। শরীর, গিরগিটির নিমেষে নিমেষে রঙ 





চিজ ৩১৬ । রযল্ন্রদ্গরাতরজার চির বকে ঢেকে 
যারঃ তখন এর গায়ের রং একেবারে সাদা হয়ে বার়। নিন রটাতা 
উপর দিযে চলাফের! করতে গারে। 


৩৫৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


বদলানো, এ লবই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার এক-একটি নফল প্রয়াস। 
বরফের দেশের শ্বেত-ভন্গুক প্রায় বরফের মতই সাদা । গাছের ভালপালার নীচের 
আলো-ছায়ার সঙ্গে জিরাফের বা চিতাবাঘের, কিংব। বাশবনের ও ঘাঁসবনের আলো 
ছায়ার সঙ্গে ডোরাঁকাটা বাঘের বা জেব্রার বেমালুম মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, 
আর বনে-জঙ্গলে লবুজ আর হলুদ রঙের পটভূমিতে সতত সতর্ক গিরগিটির তড়িঘড়ি 
রড র্দলানে, এসবই যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপতাঁর এক চমৎকার 
ব্যবস্থা। 
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চিত্র ৩১৯! একনম্নকম বক 
(81670) আছেঃ বিপদের সম্ভাবনা 
দেখলেই পে ঠোট উচিয়ে একেবারে 
স্থির হয়ে থাকে, যেন পাথরের 
মুতি! গুলজ গাছপালার পটভূমিতে 
সে এমন বেমালুম মিশে যায় যে, 
তার অস্তিত্ই বোঝা যায় না। 
এইভাবে অধিকাংশ সময়েই সে 
শত্রুর আক্রমণ থেকে আ্মরক্ষা 
করতে সক্ষম হয়? 
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একরকম বক (81659 ) আছে, বিপদের সম্ভাঁবন! দেখলেই সে ঠোট উচু ক'রে 
একেবারে স্থির হয়ে থাকে, ষেন পাথরের মৃতি। জলজ গাছপালার পটভূমিতে 
সে এমন বেমালুম মিশে যায় ষে, তার অস্তিত্বই বোঝা যায় না। এইভাবে অধিকাংশ 
সময়েই সে শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয় । 

এমনি ক'রে প্রাণী-জগতে একদিকে খাছ আহরণ এবং খাস্ গ্রহণের জন্য যেমন 
চলেছে নান৷ অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গের নব নব রূপায়ন, অপরদিকে তেমনি চলেছে আত্মরক্ষার 
জন্যে এবং জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার জনো নব নব উপায় উভ্ভাবন। 


বড়বিংশ পরিচ্ছেদ 


মানুষের শুষ্ডব 

জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর 'প্রজাতির উদ্ভব (2106 01181 91 926০16$) নামক গ্রন্থে। এই 
গ্রন্থের শেষে তিনি মন্তব্য করেন১--10 005 08155 [865 91961 ঠি51৫8 10৫ 
ভি 09005 81001901090 15589810168, 14001) 1151) 11] 06 (1110, 01 
05 071511) 01108 200 119 11190015.% 

মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে ডারউইনের অন্ুসন্ধানকার্ধ শুরু হু'ল। স্ুদীর্ঘকাল ধরে 
তিনি এ সম্পর্কে এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করলেন যাতে সম্যক প্রতীতি জন্মে। 
গবেষণার ফলাফল তিনি বিশদভাবে বিবৃত করলেন ১৮৭১ সালে “মানুষের উদ্ভুব' 
(00570989510 ০1 709,0.) লামক গ্রন্থে । এতে তিনি সন্দেহাতীতরূপে গ্রমাখ 
করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক কোন উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উত্তব হয়েছে । 

বিভিন্ন শ্রেণীর বানরের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হ'ল চার রকম উচ্চ শ্রেণীর 
বানর) যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের গিবন (উল্লুক ), বোণিও 
ও স্থমাতআ্ার ওরাং-ওটাং এবং নিরক্ষীয় আফ্রিকার শিম্পার্ী ও গরিলা । এদের 
মধ্যে আবাঁর গরিলার সঙ্গেই মাছুষের সাদৃশ্ত সবচেয়ে বেশী। এদের সাধারণভাবে 
“এপ (4১059), বা 'মানবসদৃশ বানর, (1060190০910 01 11817-11/6 40958 ), 
বল] হয়। 





উদ্ধক: ওরাং-ওটাং শিম্পাী গরিলা নাতষ 


চিত্র ৩২০ উচ্চতর বানরের লেজ নেই। এদের কন্কাল সাধারণভাবে মানষের মতো । 


৩৫৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


উচ্চতর বাঁনরের লেজ নেই। এদের কঙ্কাল সাধারণভাবে মাস্থষের মতো । 
প্রত্যেকের ৩২-টি ক'রে দাত থাকে । দাতের গঠন মোটামুটিভাবে মানুষের মতই। 
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চিত্র ৩২১। খাদ্য আহরণের উদ্দেন্তে শিম্পা্ী বুদ্ধি খাটিয়ে 

নান উপায় অবলম্বন করে; যেমন--উপরে ঝুলানো! কল 

পাড়বার জন্যে সে লাঠি বা এ রকম অন্ত কোন হাতিয়ার 
বাবহার করে। 


এর] মবাই ছু'পায়ে হাটতে 
পারে) যদিও একটু কু'জো 
হয়ে হাটে, মানুষের মতো 
ঠিক সোজ! হয়ে হাটতে 
পারে না। হাতে বাপায়ে 
পাঁচটি ক'রে আঙ্গুল, এবং 
আঙ্গুলে নখ থাকে । এছাড়া 
অন্তঃযন্ত্রাদি, পেশী, রক্তবহা- 
নালী, নার্ভ প্রভৃতির 
পার্থক্য খুবই কম। বানর 
সাধারণতঃ একটি এবং কদা- 
চিৎ ছুটি শাবক প্রসব" 
করে । এদের গর্ভকাল এবং 
আমু প্রায় মান্গষের মতই। 
মানব সদৃশ বানরের 
বুদ্িবৃত্তিও ঘৃথ ষ্ট উন্নত। 
এদের মন্তিফের সঙ্গে মাু- 
ষের মস্তিক্ষের যথেষ্ট মিল 
আছে। এর। প্রায় মান্ধষের 
মতই হাসে, কারে এবং 


ক্রোধ প্রকাশ করে। এদের স্থৃতিও বেশ দীর্ঘস্থায়ী । তাছাড়। অন্থকরণ-ক্ষম্তাও 
বেশ উন্নত ধরনের | সারকাসে অথব] চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায়, শিষ্পান্তী অনেক 
রকম কাজ করতে শেখে; যেমন-_বুরুশ দিয়ে দাত মাজা, টেবিলে বসে কাটা-চামচ 
দিয়ে খাওয়া, সাইকেল চালানো, জল ঢেলে আগুন নেভানে। এবং এইব্ধপ আরও 
নানা রকম কাজ করতে সে দ্রুত অভ্যন্ত হয়ে যায়। এছাড়া খাদ্য আহরণের উদ্দেন্টে 
বুদ্ধি খাটিয়ে সে নান! উপায় অবলম্বন করে) যেমন-_উপরে ঝুলানো কল! পাড়বার 
জন্ডে লাঠি বা এরকম অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহাঁর করে। এ থেকেই বোঝ] ঘায় 
যে, মান্গুষের চেয়ে এদের বুদ্ধি কম হলেও অগ্ত জন্ত-জানোয়ারের চেয়ে অনেক বেশী 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৫৭ 


এই মব কারণে ডারউইন অনিবার্ধভাবে সিদ্ধাত্ত করেন যে, মানবসদৃশ বানরের 
মধ্যেই মান্ষের নিকটতম আত্মীয়ের খোঁজ করতে হুবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে 
স্তর্য করেন তা৷ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন,--"6 18 0£০88৮1৩ 
11080 47108. 9৪3 001777611 % 101891650৮5 2301506 8055), 0195619 21110 
6০:10 8071112 270. 01710780255 7 800 8৪ 11169৩ (5০ 37960158 815 109 
£021)8 10621650 811159, 1015 8011৩/119 70016 01০9৮৪০1৩ (179 001 58115 


1১79811786015 11560 017 00 /%2109.0 ০0161106171 01001) 5196/17615,” 
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চিত্র ৩২৩। টচািজরনটারারিররারানিজরররঠালীি 
এটাই তার জন্মগত প্রবৃত্তি (186018110860091)। 


৩৫৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


কিন্ত ডারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বাদাচ্বাদ শুরু হয়ে 
গেল। অনেকেই তার এই মতবাদের ভূল ব্যাখ্যা করলেন। তাই অনেকের ধারণ। 
হ'ল, তিনি বলেছেন যে, মানুষের উত্তব হয়েছে বানর থেকে; অর্থাৎ মানুষের পূর্ব-পুরুষ 
ছিল বানর। যদ্দিও ডারউইন ঠিক একথা! বলেন নি। তিনি বলেছেন, সুদুর 
অতীতে বানর এবং মাহষের পূর্ব-পুরুষ এক ছিল ( ০0102)01) &005860: )। 
অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে, স্থদীর্ঘ কাল-প্রবাহে ত1 থেকে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে 
নানা জাতের বানর, আর অন্যদিকে হি হয়েছে নান। জাতের মানুষ । 

ধর্মযাজকগণ বুঝলেন, ডারউইনের এই মতবাদ গ্রীধর্মের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক । 
তাই তার। ডারউইনকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে লাগলেন। তার! 
প্রচার করতে লাগলেন যে, ভারইন বাইবেলকে অস্বীকার করেছেন। কিন্ত 
ডারউইন এজন্যে হতাশ হুলেন না, বা! ধৈর্য হারালেন ন1। প্রকৃত বীরের মতো 
উপযুক্ত সময়ের জন্যে ধের্য ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
যে, অবিশ্বাসী জনসাধারণ একদিন না একদিন তাঁর এই মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য 
হবে। সৌভাগ্যবশতঃ আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হেন্রি হাকৃস্লিও 
গবেষণার ফলে অন্র্ূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই তিনি ডারউইনের মতবাদের 





চিজ ৩২৪) ওরাং-গুটাং এইভাবে হাঁত-পায়ে ভর দিয়ে চলতে জভ্যন্ত। 


'জীবের ক্রষবিকাশ ৩৫৯ 


সবচেয়ে বড় সমর্থক হছলেন। তারই একাস্তিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যসমাজে 
এই মতবাঁদটি সত্য বলে স্বীকুত হ'ল। 

সবচেয়ে আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, ডারউইন যখন মান্থষের উত্তব লম্পর্কে গবেষণা 
কার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন তখন পর্যস্ত উচ্চতর বানর ও সমকালীন মাছষের অন্তর্বর্তী 
প্রাণীদের লম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু অপূর্ব প্রতিভাধর এই 
বিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ চিত্রটি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। 
তাই ক্রমবিকাশের ধারায় কোন্‌ প্রাণীর পরে কোন্‌ প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে ত' 
বলতে তার কোন দ্বিধা হয় নি। ক্রমবিকাঁশের ধার] যে সর্ব অবিচ্ছিন্ন রয়েছে 
তা নয়। কিন্ত এই সব হারান! সুত্র যে একদিন খুঁজে পাওয়। যাবে, এবিষয়ে তার 
দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ 'পিতেকানত্রোপাস'-এর (15৮০৪ 
বানর, 21/01০2০১--মান্ুষ ) জীবাশ্ আবিষ্কৃত হয় ১৮৯১ সালে, অর্থাৎ ভারউইনের 





চিত ৩২৫ গরিল1] এইভাবে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলতে জত্যব। 


জীবের ক্রমবিকাশ 


মৃত্যুর আরও নয় বছর পরে। ক্রমে আরও কতকগুলি 
হওয়ায়, যেমন--অস্ট্রালোপিতেকাঁস (১ 


জীবাশ্ম-করোটি আবিষ্কৃত 


সিনান্ঞআোপ বা পিকি 


মাছষ 


ডারউইনের অনুমান সত্য বলে 


খে 
৮ 


কি 


৯৫৯ )) 


(১৯২৭), হাইডেলবার্গ মানুষ (১৯০৭) প্রভৃতি 
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জীবের ক্রমবিকাশ ৩৬১ 


প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকেই ডারউইনের অপূর্ব প্রতিভার সম্যক পরিচয় 
পাওয়া যায়। | 

মানব-জীবাশ্মগুলি বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে, ক্রমবিকাশের ধারায় স্পষ্ট 
তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় হ'ল বানব-মাহষ (4১0৩-00910 ), তার পরে 
পুরানো-পাথর যুগের মানুষ (28186০110010 0181) ) এবং সবশেষে নতুন-পাথর 
যুগের মানুষ (5০911910 177)81) )। 

ভারউইন প্রমাণ করেছেন, প্রাগৈতিহাসিক উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব 
হয়েছে । কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটল, তা তিনি বলেন 
নি। এসব প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্য। দিয়েছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স। তিনি বলেছেন, 
প্রাগৈত্িহাপিক মানবসদৃশ বানর ছিল পশ্ত, কিন্তু সচেতন শ্রমই তাকে মাহুষে 
বূপাস্তরিত করেছে । ৮ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অন্যান্ত প্রাণীর চেয়ে বাঁনবের সঙ্গেই মানুষের মিল 
সবচেয়ে বেশী, কিন্ত তবুও পার্থক্যও আছে অনেক । যেমন, কোন প্রাণীই, এমন কি 
বানরও, শ্রম-সহায়ক কোন যন্ত্র তৈরি করেনি। তেমনি মানুষ ছাড়া অন্ত কোন 
প্রাণীই উচ্চারণ-বিন্বাস-বিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে 
পারে না। অন্যান্য জীবজন্তর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হ'ল সচেতন শ্রম । যে-জন্যে সে প্রয়োজনীয় মব কিছু করতে পারে, এবং 
ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। 

এখন প্রশ্ন, শ্রমের শুরু হ'ল কিভাবে? মানুষ বাতে কাজ করতে পারে সেজনে) 





চিত্র ৩২৭। শিল্পান্ী হাটে কতকটা কুজ ভঙ্গীতে-- কখনও লন্ব! হাতের উপর ভর ক'রেঃ আবার 
কখনও কখনও দেহেয় ভারসাধ্য ঠিক রাখার জন্কে হাত ছু'টি দুলিয়ে ছুলিয়ে চলে। 


৩৬২ জীবের ক্রমবিকাশ 


তার প্রয়োজন ছু'টি মুক্ত হাঁত। বৃক্ষবাসী মানবসদৃশ বানর খন মাটিতে নেমে 
এলে, এবং মাটির জীবনে অভিযোজিত হ'ল, তখনই এই স্থযোগটি স্ুনিশ্টিত হ'ষ। 
আর এজন্য খঙ্জুভাবে হাটবার অভ্যাসটিও অত্যাবশ্তক হয়ে পড়ল। তবে এই 
পরিবর্তন অল্পদিনে হয় নি। 

সুদূর অতীতে বৃক্ষবাসী মানবসদূশ বানরের উধর্ব ও নিম্ন প্রত্যঙ্গগুলি বিশেষ 
কার্ধমাধনের উপযোগী করতে হয়েছিল। বাস্তবিক, এক গাছ থেকে অন্য গাছে 
যাঁওয়া-আসার ব্যাপারে, এদের উধধ্ব ও নিয় প্রত্যকগুলি হাত ও পায়ের কাজ ক'রত। 
গাছের ডালের উপর দিয়ে হাটবার সময় পিছনের প্রত্যঙ্গের উপর দেহের ভার পড়ত, 
আর সামনের প্রত্যঙ্গ দিয়ে গাছের ডাল আকড়ে ধরতে হ'ত । ক্রমাগত অভ্যাসের 
ফলে প্রত্যঙ্গগুলি নিজ নিজ কাজে আরও নিপুণ হয়ে উঠল। 

মানুষের দেহে সবচেয়ে উন্নয়নশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল হাত ও মন্তিষক। 
অস্ট্রালোপিতেকাস বানর-মাছুযের খজুভাবে হাটবাঁর অভ্যামের ফলে এই ছু'টি 

ংশ সমভাবে ক্রমবিকশিত হওয়ার স্বযোগ হ'ল। 


মানবসদৃশ বানর তাঁর জীবনযাত্রা 
প্রণালী ব্দল ক'রল কেন? বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন, পৃথিবীর আবহাওয়া 
পরিবর্তনের ফলে ( হিমযুগের দরুন ) 
ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরভাগে 
বিশাল অরণযানী আর আগের মতো 
ঘন রইল ন1। কাজেই যে-সব বানর 
অপ্রচুর বনাকীর্ণ অঞ্চলে বা স্তবেপ- 
ভূমিতে ছিল, তারা জীবনযাত্রা 
প্রণালী পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'ল। 
এ তার! বলেন, মন্থস্তাকৃতি বানর ড্রাইও- 
টি ীঃপ ১৬ ৮৮ পিতেকাম মাঝে মাঝে গাছ থেকে 
অবলম্বনকে আশ্রয় ক'রে । মাটিতে নেমে আসত এবং বনের ধার 
দিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াত। এর ফলে তার ক্রমশঃ নতুন অবস্থায় সঙ্গে 
অভিযোজিত হয়ে উঠল। 


কিন্তু ষে-নব বানর নিরক্ষীন় অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষাদির প্রাচুধের মধ্যে 


নি 4২০০ 





জীবের ক্রষবিকাশ ৩১৩ 
ছিল, তার' বৃক্ষেই বাস করতে লাগল । তাই ভাদের মধ্যে বানরের বিশেষত্বগুলিই 
ক্রমবিকশিত হতে লাগল। এজন্যে তাদের দেহ ক্রমশঃ বৃক্ষ আরোহণে আরও 


উপযোগী হয়ে উঠল । 
যার] মাটিতে চলাফের1 করতে শুরু ক'রল, তার ক্রমশঃ সোজা হয়ে হাটতে 





(ক) মালুধ 





(খ) শিল্পা্ী ৃ (গ). গরিল! (খ) গিবদ (বাঃ উল্লুক 
চিত্র ৩২৯। মাগুষের হাতের সঙ্গে কয়েক রকম উচ্চতর বানরের হাতের তুলনা । (ক্ষেত নহে ) 








চিন্তর ৩৩*। ক্রমাগত 
ব্যবহারের ফলে 
মানুষের হাতের অনুষ্ঠ 
বা বুড়ো-আঙ্গুল 
আকারে বড় হাতে 
লাগল, এবং অন্তান্ত 
আঙ্গুলের তুলনায় এর 
সঞ্চালন আরও অবাধ 
ও স্বচ্ছন্দ হ'তে লাগল। 


(ক) অপর চারটি 
আঙ্গুলের সঙ্গে আড়া- 
আড়িভাবে অবস্থিত 
অনুষ্ঠ ব1 বুড়ে'-আঙ্গুলের 
সাহায্যে যে-কোন 
সরঞ্াম (যেমনঃ লাঠি) 
চেপে ধর! যায়। 


(খ) অপর আঙ্গুলগুলি 
দ্বার! ধৃত কঠিন কোন 
দ্রব্যের উপরে (ভাঙ্গার 
উদ্দেস্তে) অন্গুষ্টের 
সাহাষো চাপ দেওয়! 
যায়। 


(গ) অপরচারটি 
আঙ্গুল এবং অঙ্ুষ্টের 
সাহায্যে হাত মুষটিবদ্ধ 
ক'রে হাতুড়ি (ব1, জন্য 
কোন সরশ্রাম) 
অনায়াসে ধরা যায় 
এবং তা দিয়ে আঘাত 
করা বায়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৬৫ 
অড্যন্ত হ'ল। এর ফল হ'ল অসাধারণ এবং সুদূরপ্রসারী । সামনের প্রতাঙগুলি 
এগিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেল, তাই তাদের সাহাযো মাটির ভিতর 
খেকে পেয়াজ, গাছের মুল, কন্দ প্রভৃতি খুঁড়ে বের কর] সহজ হু'ল। এই প্রত্যঙ্গ 
দিয়ে ছোটখাট প্রাণীও ধর ধেত। এইভাবে তাদের হাত গাছের ছোট ছোট ভাল» 
পাথর প্রভৃতি ধরতে এবং তাদের সাহায্যে পশু-পাখি শিকার ক'রে আহার্ষের সংস্থান 
করতে, ক্রমশঃ আরও পটু হয়ে উঠল। আবার মাটিতে চলাফেরা করার সময় 
কখনও কথনও হিংশ্র জন্ত তাড়। ক'রত, তখন মে দৌড়ে পালাত । এর ফলে তার; 


প! ছুটি ক্রমশঃ আরও স্থগঠিত হয়ে উঠল। 
এর নাম ঝাঁমপিতেকাস (7২877)817111- 


ও 6০৪৪ )। এরূপ প্রাণীর দেহাবশেষ 


(ক) মানুষ (খ) শিল্পাঞ্জী সর্বপ্রথম পাওয়া গেছে ভারতের 


চিত্র ৩৩১। খানুষের 
পায়ের সঙ্কে কর়েকরকম 
উচ্চতর বানরের পায়ের, 
তুলনা । (ম্কেগমত নহে) 


(গ) গিবন (বা, উদ্নক ) €ে) গরিল! 


প্রায় দেড় কোটি বছর আগে 
আর একপ্রকার উচ্চ ত র বানরের 
আবির্ভাব ঘটে, যার সঙ্গে আদি- 
মানবের সাদৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । কারণ, এর -মন্তিষ্কের আয়তন 
যে-কোন বানরের তুলনায় বেশী। 





৪১৬৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


শিবালিক পাহাড়ে। উল্লেখ্য যে, এই রকম প্রাণীর জীবাশ আফ্রিকায়ও 
প্রাওয়া গেছে। 

রামপিতেকাস সোজ। হয়ে দ্াড়াত, এবং তাঁর চোয়াল ততটা প্রকট ছিল না। 
উন্নততর মস্তিষ্ক এবং সংবেদনশীল হাত থাকার ফলে রামপিতেকাঁসও সম্ভবতঃ হাত 
'দিয়ে পাথর ব। লাঠি ধরতে এবং ত। শক্রর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত। 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে, রামপিতেকাল এর 
বিকাশ ঘটে প্রধানত চারটি ধারায়। এর! সকলেই মোটামুটিভাবে ছু'পায়ে চলতে 
অভ্যন্ত ছিল। এদের মধ্যে অস্ট্রালোপিতেকাস-সহ তিনটি ধারাই একসময় লুপ্ত 
হয়ে যায়। চতুর্থ ধারায় দেখা দেয় হোমো ইরেক্টাস্‌ (10110 6৫048 ), এবং 
কালক্রমে ত। থেকেই উত্তব হয় হোমো শ্যাপিয়েন্ল (17010 ৪০০75 €৮£৪6 
£/2% ) নামক প্রজাতির (97990169 )। উল্লেখ্য যে, হোমো ইরেক্টাস থেকে উদ্ভূত 
উপ-প্রজাতি (54০-525০159) হোমো স্তাপিয়েন্স নিয়নেন্ভারথালেন্সিস্‌ (0%0 
9775678 196219261/7,2161,983 )-ও একদিন লুপ্ত হয়ে যায়। তখন যে উপ- 
প্রজাতিটি টিকে থাকে, তারই নাম দেওয়। হয়েছে "্তাপিয়েন্স” (9821678 )। 
কালক্রমে এ থেকে যে মানব-জাতির উদ্ভব হয়েছে, তাকে বল। হয় ক্রমান্ত মানুষ 
(01079088090. 2091) ), অর্থাৎ হোমে। শ্যাপিয়েন্স (1101%,0 542%58) | এদেরই 
উন্নত সংস্করণ হ'ল সমকালীন মান্য (/109%0 324966189 321956753 ) | 

এখনকার উচ্চতর বানরের মধ্যেও সোজ। হয়ে হাটবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর! যায়। 
মানবসদূশ যে-সব বানর দেখা যায়, তাদের মধ্যে গিবন (বা, উদ্লুক)ই সবচেয়ে 
ছোট। এর উচ্চতা হয় সাধারণত তিন ফুট, আর ওজন ২০ থেকে ৩* পাউগ্ত মাত্র। 
দেহ ঘন লোমে আবৃত। হাত-পা সরু ও লম্বা। এর] সাধারণত হাত দিয়ে 
উপরের ভাল ধরে নীচের ডালের উপর দিয়ে হেটে চলতে অভ্যন্ত। অন্যান্য 
বানরদের মতো এরাও উচু গাছে বাল করে । 

শিম্পার্ী আকারে গিবনের চেয়ে বড়। তবে এরাও গাছের উপরদিকে বাসা 
বাধে। ওরাং-ওটাং আকারে আরও বড় হয়। দ্াড়ালে উচ্চতা চার ফুট পর্যস্ত হতে 
পারে। ওজন হয় ১০০ থেকে ১৫* পাউও পর্যন্ত । এর] সাধারণত চার হাত-পায়ে 
তর দিয়ে চলতে অভ্যন্ত। তবে উপরের ভাল ধরে নীচের ডালের উপর দিয়ে এর! 
অনায়াসে চলতে পারে। 

শিম্পা্ধী বা! গরিল1 চলে সাধারণত হাত ও পায়ে ভর দিয়ে। তবে এর! অল্প 


জীবের ভরমবিকাশ ৩৬৭ 
সময়ের জন্তে সোজ! হয়ে ধাড়িয়ে থাকতে পারে, এবং ছু-পায়ে ভর দিয়ে কিছু দূর 
চলতেও পারে। শিম্পান্ধী হাটে কতকট! কুন্জ-ভঙ্গীতে কখনও লম্বা! হাতের উপর 
ভর করে, আবার কখনও কখনও দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে হাত ছুটি 
ছুলিয়ে দুলিয়ে চলে । 

মানবসদৃশ বানরদের মধ্যে গরিলাই সবচেয়ে বড়। মজবুত মাংসপেশী দিয়ে 
গড়। বিশাল দেহ, ঘন লোমে ঢাক1। উচ্চত! প্রায় ছয় ফুট, ওজন ৪০* থেকে ৫০৭ 
পাউও পর্যন্ত হয়। শক্রকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে খুব জোরে জোরে বুক চাপড়ে 
ঢাকের মতো! আওয়াজ তোলে । গরিলাই মাটির উপর চলাঁফের। করতে সবচেয়ে 
বেশী অভ্যন্ত। এজন্যে এদের প! ছু'টিই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে মানুষের অন্ুব্ূপ। 
অন্যান্য বানরের তুলনায় এদেরই ছু-পায়ে ভর দিয়ে খাঁড়া ভাবে দী/ড়াবার এবং 
ঝজুভাবে চলবার ক্ষমত1 সবচেয়ে বেশী। গরিলাও সাধারণত চার হাত-পায়ে 
ভর দিয়ে চলতেই অভ্যন্ত। তবে প্রয়োজন হলে দাড়ায়, হাত দিয়ে গাছের ভাল 
কিংবা এরূপ অন্য কোন অবলম্বনকে আশ্রয় করে। অবলম্বন ছাড়াও দাড়ায়, কিন্ত 
তা করে কেবলমাত্র অপর কাউকে আক্রমণ করার সময়, অন্য কোন সময় নয়। 
তবে খাড়াভাবে ঈ।ড়াবার এবং খজুভাবে চলবার ক্ষমত। সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে 
একমাজ মানুষের বেলায়। 

একথ। স্পষ্ট বোঝা যায় ধে, সুদূর অতীতে কোন এক সময় মানুষের পূর্ব-পুরুষগণ 
দ্বিপদ হয়ে উঠেছিল । এর ফলেই তাদের হাত ও পাগ্সের গড়নে, বিশেষ করে 
বুড়ো-আঙগুলের অবস্থানে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। 

ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মানুষের হাতের অন্ুষ্ঠ ব1 বুড়ো-আন্ুল আকারে বড় 
হ'তে লাগল, এবং অন্তান্ত আঙ্গুলের তুলনায় এর সঞ্চালন আরও অবাধ ও হচ্ছন্দ হতে 
লাগল। অপর চারটি আঙ্গুলের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত অনুষ্ঠ ব1 বুড়ো- 
আঙ্গুলের মাহায্যে, মানষের হাত নানাবিধ সরঞ্জাম বা হাতিয়ার প্রস্তুত করতে, এবং 
সেগুলি ব্যবহার করতে, ক্রমশঃ আরও অভ্যন্ত হয়ে উঠল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ষে, 
বানরের হাতের গড়ন অনেকটা মানুষের মতো, তাই সে গাছের ভাল ব৷ লাঠি মুঠো 
ক'রে ধরতে পারে। কিন্তু বুড়ো-আঙ্গুল খাটো বলে সে একাজে মানুষের মতো পটু নয়। 

বৃক্ষবাপী বানর, যেমন শিম্পাঞ্জী, গাছের ডালে ডালে চলাফের। করার লময় 
পায়ের উপর ভৰ দিয়ে চলে, কিন্ত দেহের গারসাম্য ঠিক রাখার জন্তে তাকে পায়ের 
সাহাষে]ও গ।ছের ভাল আকড়ে ধরতে হয়। কাজেই তার পায়ের বুড়ে! আঙ্ুল 


৩৬৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


অনেকটা হাতের বুড়ো-আক্ুলের মতই কাজ করে। এজন্যে দেখ! যায় যে, বৃক্ষ- 
বাসী বানরের হাতের ও পায়ের বুড়ো-আন্ুলের অবস্থানে এবং কার্ধকারিতাক় 
মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মাস্থষের হাতের ও পায়ের গড়নে উল্লেখধোগ্য 
পার্থক্য দেখা যায়। কারণ, তার পায়ের বুড়ো-আঙ্ুল অন্ত চারটি আঙ্গুলের সঙ্গে 
লগ্ন অনস্থায় রয়েছে । এজন্যে মানুষের পক্ষে পা দিয়ে কিছু আ্বাকড়ে ধর। সহজ 
নয়, একথা ঠিক। কিন্ত পায়ের গড়ন এরূপ হওয়ায়, মানুষের পক্ষে যে পায়ের 
পাঁতার সবটুকুর উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে থাকা, খজুভাবে চলাফের! করা, কিংবা 
দৌড়ানো, অনেক বেশী সহজ হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

ছু-পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পুর্ব-পুরুষদের 
স্বরতন্ত্রী আরও সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যবহার করার স্থযোগ হ'ল। মানুষের 
দু-চোখের সম্মিলিত দৃষ্টি ( 9170908191 15101 )-ও তার ক্রমবিকাশের দিকে এক 
উল্লেখষোগ্য পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হয়। কারণ, এতে লক্ষ্য-বস্তর দূরত্ব আরও 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। তাছাড়। দাড়ানো অবস্থায়, আর9 উচু থেকে চারি- 
দিকে ভাল ক'রে পর্ধবেক্ষণ ক'রে শিকার করা, কিংবা! আব্মরক্ষা করা, আরও সহজ 
হ'ল। এই অবস্থা তাদের বুদ্ধিবিকাশেও মৌলিকভাবে সহায়তা ক'রল। এন্প 
অবস্থা যে মানব-মস্তিষ্কে চতুষ্পদ প্রাণীর তুলনায় বেশী অনুভূতি স্থষ্ট করে তার 
টবজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। 





1. লেমুর) 2. প্যার।পিতেক, 3, প্রপ্‌লিওপিতেক 
চির ৩৩২। মানুষের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে উল্লেখষোগা কয়েকটি প্রাণী--1. লেমুর ( আবির্ভাব- 
কাল (খৃষ্টপূর্ব ৫-৬ কোটি বছর), 2. প্যারাপিতেক ( আবির্ভাবকাল খ্ৃষ্টপূর্ব তিন থেকে সাড়ে তিন 
কোটি বছর) 3. প্রপলিওপিতেক আবির্ভাবকাল (খ্ৃষ্টপূর্ব ১-, কোটি বছর )। 
বিজ্ঞানীদের মতে, এরূপ মানবমদৃশ বানরের প্রথম আবির্ভাব ঘটে পূর্ব ও দক্ষিণ- 
আফ্রিকায়, ৩* থেকে ৫* লক্ষ বছর আগে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালো- 
পিতেকাল (4%3741027/760%5), ধার অর্থ দক্ষিণের বানর | এর মনিকে 


জীবের ক্রমবিকাশ 


১১০০০ 


পরিমাপ ৪৮* মিলিলিটার ;) বানরের তুলনায় কিছুটা বড়, কিন্তু আধুনিক মান্ধষের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । এর চোয়াল ছিল বেশ শক্তিশালী, কাচা মাংস চিবিয়ে 
খাওয়ার, উপযোগী । কিন্তু এ সোজা হয়ে হাটতে পারত, এবং সম্ভবত ছোটখাট 


সরঞ্জাম (০০919) ব্যবহার করত । 
এই সব আদিম সরঞ্জামের মধ্যে 
ছিল জীবজন্তর হাড় এবং প্রকৃতির 
বুকে প্রাপ্ত তীক্ষ প্রস্তরখণ্ড। 
প্রয়োজন অনুযায়ী চলার পথে সে 
এগুলি কুড়িয়ে নিত, কিন্তব কাজ 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগুলি 
যেখানে-সেখানে ফেলে দিত। 
১৯৫৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী 
লিকী আফ্রিকার টাঙ্জগানিকার 
অন্তর্গত ওল্ডুভাই গিরিখাতে 
একটি অশ্মীভূত করোটি আবিষ্কার 
করায় ভারউইনের অনুমান সত্য 
বলে প্রমাণিত হয়। লিকীর মতে, 
এ হ'ল অস্ট্রালোপিতেকাস-এব 
এক অপূর্ব নিদর্শন । মানবেতর এই 
প্রজাতিটির মধ্যে বানর, এবং 
মানুষের বিশেষত্বগুলির এক অদ্ভুত 
সমন্বয় ঘটেছে । বিজ্ঞানীদের 
অনুমান, € লক্ষ বছরেরও আগে 
এর] এই পৃথিবীতে বসবাস ক'রত। 
অস্ত্রাদি তৈরি করতে এবং সেগুলি 
ব্যবহার করতেও এর জান ত। 
সম্ভবত মানবেতর কোন প্রজাতি 


। চ 
[7৮ 
৫ 0) 2 





কমান] গানুষ 
খুঃ পৃঃ 10 হাজার বৎসর 





চিত্র ৩৩৩। বানর-মানুষ থেকে সমকালীল মানুষের 
উত্তব--কয়েকটি বিশেষ প্রতিনিধি ( আধিপত্যকালের 
সম্ভাব্য সময় উল্লেখ কর! হয়েছে )। 


থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল, আর যে শাখ। থেকে সমকালীন মানুষের উদ্ভব হয়েছে, 
তার খুব নিকটেই এর অবস্থান । অনেকের মতে, এ থেকেই অভীতের বানর এবং 
সমকালীন মানুষের মধ্যে একটি হারানে। হ্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরা 


২৪ 


৩৭৯ জাবের ক্রমবিকাশ 


হয়তে! কিছুকাল ধরে এই পৃথিবীতে বসবাদ করেছিল, কিন্তু শেষে এক সময় 
একেবারে লুগ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুকে এর কোন বংশধরই আজ আর বেঁচে নেই। 
১৮৯১ লালে ওলম্বাজ বিজ্ঞানী ছুবোয়! যবন্বীপে তদবধি অজ্ঞাত একটি প্রাণীর 
'অশ্মীভূত কঙ্কালের অবশেষ (করোটি এবং উর্বস্থি) আবিফার করেন (385৪ 208) )। 
এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ৯০* মি.লি-। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রকট 
জ-শিরা, কপাল একরপ নেই বললেই চলে। তাছাড়। এর বৃহৎ ছুই চোয়াল এবং 
দাঁত, বিশেষ কশ্রে বৃহৎ ছেদন-দস্ত (0810896 9০96) , অনেকাংশে বানরের মতো। 
অথচ এর উর্বস্থি (1১181) ১০৩ ) ছিল অনেকাংশে হোমো শ্যাপিয়েন্সএর মতো। | 
এই প্রাণীটি বানরও নয়, আবার মান্তষও নয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে পিতেকান্‌- 





(চত্র ৩৩৪ । কয়েক প্রক।গ ৬৯৮৩৭ বনরের করোট--1. গিবন (বা. উন্নুক ), 2. ওরাং-ওটাংঃ 
2, শিল্পার্ধদী, 4 গরিলা । 


জীবের রমবিকাঁশ ৩৭১ 





চিজ ৩৩৫। শিল্পাজীর মুখ। 
ত্রোপাস ইরেক্টাস (27666217102 66083 গ্রীক 74৮৪2০৪--বানর, 
4%27/০০$- _মানুষ ), অর্থাৎ বানর-মাহুষ (4১2৩-090 )। মনে হয়, এরা গাছের 


ডাল এবং পাথর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রত। 


বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানবসদৃশ বানবের কোন একটি প্রজ্জাতি থেকেই এক 
সময় বানরসদৃশ আদিম মান্ষের উদ্ভব হয়েছে। সম্ভবতঃ বানর থেকে মাহুষে 
রূপান্তরিত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি কোন একটি মাত্র স্থানে শুরু না হয়ে অন্থরূপ 
প্রাকৃতিক অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে শুরু হয়েছিল। অনেকের মতে, 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মানব-প্রতিনিধির (04/%৪---720%0) আবির্ভাব ঘটে আজ থেকে 
অন্তত: ৫ লক্ষ বছর আগ্গে। এরা! এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 





চিএ ৩৩৬ । গরিলার মুখ । 


ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রাণীর 
উচ্চতা ছিল ১৭* সেন্টিমিটার 
(৫ ফুট ৬:৯২ ইঞ্চি)। এ সোজা 
হয়ে দাড়াতে পাঁরত এবং মানুষের 
মতই ছু-পায়ে ভর ক'রে সোজা! 
হয়ে চলত। তাই এর নাম 
দেওয়া হয়েছে হোমো ইরেক্টাস্‌ 
(10480 67604%9)। এর করোটির 
আকার সমকালীন উচ্চতর বানর 
এবং মানুষের মাঝামাঝি। 





পট ₹১ 


খা 
চিজ ৩৩৯। এস্তর-যুগের মানুষ কতৃকি বাবহাত নান! প্রকার সরঞ্জাম (বা, অ স্তর ,-(£) 
চকমকি পাথরের সরগ্রাম (বাঁ, জ্ত্র )--1. সাধারণ সরপ্লাম (বাঁ, জন্ত্র)১, বর্শা) 3, তীর, 4. কুঠার১ 
5. ছোরা (বাঃ ছুরি)। (8) পাথর এবং শিং দ্বারা নিগিত সরঞ্জাম (বাঃ অস্্র)--6, হাতুড়ি, 
1. কুঠার১৪. শুধু হরিণের শিং দ্বার] নিমিত গাইতি। (০) হাড় দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম ( বাঃ অন্ধ) 
৮9, 10, হারপুনঃ 11. করাত। (7) পালিশ-কর1 পাথর দিয়ে তৈরি সরঞ্র/ম (বাঃ অন্তর) 
12, ভাটি ও খল5 13) 14১ 15. নানাপ্রকার কুঠার। 15. হাতুড়ি। 


৩৭৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


গরিলার মস্তিষ্ধের আয়তন ৫০০ থেকে ৬** মি, লি", কিন্ত এর মন্তিদ্ধের আয়তন 
ছিল প্রায় ১*** মি.লি.। এজন্যে মনে হয় যে, এই প্রাণীটি বুদ্ধি-বৈশিষ্ট্যে উচ্চতর 


বানরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 
আফ্রিকার আদি-মানব সরল কুঠার তৈরি করে। কিন্তু এতটা কারিগরি জ্ঞান 





চিত্র ৩৪১1 মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ-_বিভিন্ন পর্যায় দেখানে1 হয়েছে । [শিলী--চনুজ গুহ] 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৭৩ 


তখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি-মানবের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় নি। তবে বিজ্ঞানীর" 
বুঝতে পেরেছেন যে, তারাও কোন কিছু কাটার উদ্দেশ্তে অপেক্ষাকৃত সাধারণ সরঞ্জাম 
ব্যবহার ক'রত। 
মানুষের পূর্ব-পুরুষর এই'ভাবে যখন সচেতন শ্রম দ্বার] বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তত করতে 
এবং খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেস্টে, অথব। আত্মরক্ষার জন্যে, মেইনব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে 
লাগল, প্রকৃতপক্ষে তখনই তার নিজেদের পণ্ড থেকে মানুষে রূপান্তরিত করতে 
আরম্ভ ক'রল। 
প্রকৃত অর্থে এই ছিল প্রাচীনতম মানুষ, তবুও বানরের সঙ্গেই এর সাদৃশ্তঠ ছিল 
প্রবল। বলা বাহুল্য, বিবিধ সরগ্াম বাবহার করতে করতে এর হাত ছু'টি ক্রমশঃ 
মানুষের মতো হয়ে উঠল । 
সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের স্বোয়ানকম্বে ( ১৯৩৫ ) এবং জার্ষেনির স্টাইনহাইমে (১৯৩৩) 
কতকগুলি জীবাশ্ম-করোটি পাওয়1 গেছে । এই মানব-প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছিল 
অন্তত ২ই লক্ষ বছর আগে। এদের নাম দেওয় হয়েছে হোঘ্মা শ্যাপিয়েন্স 
(70710 52267375415. 2020 )। এদের করোটি অনেকাংশে সমকালীন 
মান্ধষের মতো হয়ে উঠেছিল । এদেরও মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ১০** মি. লি। 
এই মানব-প্রজাতিটিও ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ, আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার 
নান। জায়গায় । এদের ব্যবহৃত পাথবের কুঠার প্রভৃতি সরপ্াম ছিল আরও উন্নত 
ধরনের । 
এদিকে ১৮৫৬ সালেই জার্মেনির অন্তর্গত নিয়ান্ডভার উপত্যকায় (5৪10067 
21169 ) একপ্রকার প্রাচীন মানুষের করোটি ও অন্থান্ত অস্থি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 
প্রকতপক্ষে এ হ'ল হোমো শ্তাপিয়েন্নএরই একটি প্রকারণ ( 5811201)। এর 
নাম দেওয়া হয়েছে হোমে! স্যাপিয়েন্স নিয়ান্ভারথালেন্সিস্‌ (120%9 28679 
1/627:2677/212//545 )১ অর্থাৎ নিয়ানডারথাল মানুষ ( ৩৪100610199] 10791 )। 
সম্ভবতঃ প্রায় ২ লক্ষ বছর আগেই এদের আবির্ভাব হয়েছিল, আর এদের আধিপত্য 
বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র ইউরোপে । কিন্তু শেষ হিমধযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এরাও 
একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
নিয়ান্ডারথাল মানুষের উচ্চতা ছিল প্রায় ১৫৬ সে. মি-। এ দেখতে ছিল 
খর্ব কায়, স্লদেহী এবং পেশীবহ্ছল, গোল-কাধওয়াল1 (বৃষস্বদ্ধ)। এর মস্তিষের 
"আয়তন ছিল ১,৪০০ মি. লি, অর্থাৎ বানর-মান্ষের মন্তিফের আয়তনের চেয়ে অনেক 
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বেশী। কাজেই এর বুদ্ধি এবং বাকৃশক্তি নিশ্চয়ই বানর-মানুষের চেয়ে উন্নত ছিল £ 
তবুও এর মধ্যে বানর-সদৃশ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল; যেমন--কপাল ছিল 
নিচু এবং পশ্চাৎভাগ ক্ষমাবনত, উচু জ-শিরা” সম্মুখে প্রসারিত হুনুতে চিবুকের মতো! 
প্রক্ষেপের অভাব ইত্যাদি । তাছাড়। এর হাটু ছিল একটু বাকা, আর পা ছিল 
অপেক্ষাকৃত ছোট এবং দুর্বল। এজন্ে সমকালীন মান্থষের মতো এ ঠিক সোজা হয়ে 
হাটতে পারত ন1। 

ক্রমবিকাশের দ্বিক দিয়ে নিয়ান্ডারথাল মানুষ বানর-মান্ষের চেয়ে অনেক 
বেশী এগিয়ে এসেছিল । এর! ফ্রিপ্ট বা চক্মকি-পাথরের নানারূপ অস্ত্র এবং পশু 
চর্ষের স্থল পরিচ্ছদ প্রস্তুত করতে শিখেছিল। তাই ওই সময়কে পুরনো-পাথর- 
যুগরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে । তাছাড়! চক্মকি ঠুকে আগুন জালাবার পদ্ধতিও 
এরাই আবিফ্ার করেছিল । আগুন ব্যবহার করতে শেখায় এর] জলবায়ুর বিভিক্র 
অবস্থায় জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল । তাছাড়া আগুনের সাহাষ্যে 
হিংশ্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা! কর] আরও সহজ হয়। এর! ক্রমশ আগ ন 
মাংন পুড়িয়ে খেতে অভ্যন্ত হয়। কাচা অপেক্ষা পোড়ানে মাংস আরও সহ কত 
চিবানো যায়, তাই এদের ঠাত ও চোয়ালের গড়ন বদলে যাওয়ায় মৃথাবয়ব ক্রমশঃ 
সমকালীন মাগ্ষের মতে] হয়ে উঠতে লাগল । 

এর। বাস ক'রত নদীর পাড়ে, পাহাড়ের কোলে, গুহার ভিতরে । ঠিক কোথায় 
এবং কখন এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে 
ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার বনু স্থানে এই জাতীয় মান্থষের দেহাবশেষ 
এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে । এতে বোঝা ধায় যে, পৃথিবীর ব্যাপক 
এলাকায় এদের বসতাছল। প্রায় চন্কিশ হাজার বছর ধরে এরা পৃথিবীতে বসবাস 
করেছে। 

নিয়ান্ডারথাল মানুষই সর্বপ্রথম এক-একটি পরিবারে একজ্রিত হয়ে থাকতে 
আরস্তকরে। এইরূপ পরিবারে থাকত একজন কর্তা, একাধিক স্ত্রী এবং কয়েকটি 
পুত্র-কন্তা। পুন্ত-সন্তান ঝড় হলে, পরিবারের কর্তা তাকে তাড়িয়ে দিত। তখন সে 
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত এবং শেষে একদিন নিজের উপযুক্ত একটি সঙ্গী খুঁজে নিয়ে 
একটি নতুন পরিবারের পত্তন ক'রত। কিন্তু এইরূপ শ্বন্ব-যুদ্ধে পরিবারের কর্তাই ষে 
সব লময় জয়লাভ ক'রত, তা নয়। কখন-কখনও বল পুত্র, নিজের পিতাকেই হত্যা 
করে, সেই পরিবারের কর্ত। হয়ে বসত । 
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আবার এইরকম কতকগুলি পরিবার সম্মিলিত হয়ে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষ। করতে, খানের জন্তে পশু শিকার করতে, এবং জীবনের অন্তান্ত ক্ষেঅজে 
অধিকতর সাফল্য লাভ ক'রল। তাই বিভিষ্জ পরিবারে বিভক্ত থাকলেও তারা 
ক্রমশঃ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে অভ্যন্ত হয়ে পড়ল । 

কিন্ত তখনও তাদের মধ্যে পূর্ণ বা অর্ধ-পাশব গ্রবৃত্বিগুলি বেশ প্রবল ছিল। তাই 
এর1। এক-একটি গোষ্ঠীতে সংবদ্ধ হয়ে বান করলেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন গোঠীর মধ্য" 
রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হ'ত । এর ফলে এক-একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ত। 
নিয়ান্ডভারথাল মান্ধষের যে-সব করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অনেকগুলিরই 
উপরের অংশ ভাঙ্গা! । তার! পাথর দিয়ে যে-সব অস্ত্র তৈরি ক'রত, তার আঘাতেই: 
যে এই সব করোটি.ভেঙেছিল, ত। বেশ অনুমান করা ঘায়। 

১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের ক্রমান গ্রামে, একটি গুহার মধ্যে আর একরকম মানুষের" 
অশ্ীভৃত কঙ্কালের অবশেষ পাওয়া! গেছে । এর নাম দেওয়। হয়েছে ক্রমাননয মানুষ 
(001098101 10811), অর্থাৎ হোমে! স্যাপিয়েন্ন (£201চ0 2465) ৷ সম্ভবতঃ. 
প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল । ফ্লিশ্ট বা] চকৃমকি- 
পাথর দিয়ে তৈরি নানা রকম সুগঠিত অস্ত্র এরা ব্যবহার ক'রত। ক্রমবিকাশের' 
ধারায় এই হ'ল তৃতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ নতুন পাথর-যুগের মানুষ । বিজ্ঞানীদের 
অন্গমান, এ থেকেই সমকালীন মানুষের (7710%10 597055 52116%$) উদ্ভব হয়েছে, 
আজ থেকে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে। 

হোমে] শ্তাপিয়েন্স থেকেই যে এদের উত্তব হয়েছিল, সে বিষয়ে লদ্দেছে র কোন 
অবকাশ নেই । এর করোটির গঠনে নিয়ান্ডারথাল করোটির বিশেষত্ব, অর্থাৎ 
স্থলত, বজায় ছিল । তবে অন্যান্ত দিক দিয়ে সমকালীন মান্গষের সঙ্গেই এর 
সাদৃস্ত বেশী । যেমন, এর1 একেবারে সোজা হয়ে হাটত বলে এদের উচ্চতা 





চিত্র ৩৪২। প্রাগৈতিহানিক মানুষের শ্মাক! শিল্পকলার নিদর্শন | 


৩৮০ জীবের ক্রমবিকাশ 


হ'ত ১৮ সে. মি. পর্ষস্ত। এর মন্তিষ্কের আফ্রতন ছিল প্রায় ১,৬৫৭ মি. লি. | 
এর] ভাল ক'রে কথা বলতে পারত এবং শিকারে খুব দক্ষ ছিল। পাথর, হাড়, 
শিং প্রভৃতি দিয়ে নানারকম অক্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এর] তরি করত । তাছাড়। 
প্রয়োজনের তাগিদে এর] নানাব্ূপ জীবজন্ত, যেমন-_ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া, 
কুকুর গ্রভৃতি, বশ করে । ফলে তাদের জীবনযাত্রা! আরও সহজ হয়। প্রথম প্রথম 
এরা চামড়ার পোষাক প'রত, কিন্ত পরে এরাই প্রথম বস্ত্রাদি বুনতে শেখে । এরা 
আগুন জালাতে পারত এবং ভাল রান্না করতে পারত। অযথা চিবানোর কাজ 
থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় এদের দাত ও চোয়ালের গড়ন প্রায় সমকালীন মানুষের 
'মতো। হয়ে উঠেছিল। 


| ইসি 


চিত্র ৩৪৩। মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত তালিক। ( 0181) । 

প্রাচীন গু হাবাষী মাজষও ছবি আকত। বিজ্ঞানীরা এমন অনেক গুহার সন্ধান 
পেয়েছেন, যাঁর দেওয়ালে নানারকম জীব-জস্তর ছৰি আকা; যেমন--বাইসন, ষাঁড়, 
হরিণ ইত্যাদি। তারা থাকত গুহার ভিতরে, আর সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ত 
শিকারে । তাই হুয়তে। এসব ছবি তার! একেছিলস। 

এতকাল মানগষ যাধাবর ছিল। এজন্ভে খান্-সমশ্যার সমাধান করতেই তার 
অধিকাংশ সময় কেটে যেত। ক্রমে সে কৃবিকার্ধের উপকারিতা! উপলব্ধি ক'রল ! 
তখন দে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ ক'রে, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ক'রে, এক এক জায়গায় 
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বসতি স্থাপন ক'রল। এই ভাবে ক্রমশ: এক-একটি গ্রাম ও নগর গড়ে উঠল। 
পানের জন্যে এবং কৃষিকার্ষের জন্তে জলের প্রয়োজন । তাই এর! সাধারণতঃ বড় 
বড় নদীর আশেপাশেই স্থাক্িভাবে বসবান করতে শুরু করেছিল । এই ভাবে গড়ে 
উঠল গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর ও রাজধানী । বজলবান ও বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণ 
লোকদের উপর রাজ! হয়ে ববল। এতে মানুষের প্রতৃত্ব করার বাসনা আরও প্রবল 
হতে লাগল । সেই থেকে শুরু হয়েছে ফুদ্ধবিগ্রহ, আজও তার শেষ নেই। 

কষিকার্ষের উন্নতির ফলে খাগ্যশশ্য উদ্বৃত্ত হতে লাগল। মাুষ তখন গোল) 
ভরে খাছ সঞ্চয় করতে শিধল। এর ফলে তার খাগ্ের সমন্যা দূর হ'ল, তাই অবসর, 
বাডল। এই অবসর মময়ে সে নানারকম চিনস্ত। করার স্থযোগ পেল । এর ফলে 
সে শিল্প, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে ভ্রুত উন্নতি লাভ করতে লাগল । এই ভাবে দেহের এবং 
মনের বিকাশের ফলে ধীরে ধীরে একসময় আধুনিক সভ্য মানুষের উদ্ভব সম্ভব হ'ল। 

কালক্রমে মান্ষ নানারকম ধাতু আবিষ্কার ক'রল। ধাতু দিয়ে'বাসন €তরি- 
করল, নানারকম গহন] বানাল। তাই দিয়ে ছুরি, তীর, বর্শীর ফলা গ্রভৃতি বানাল। 
প্রথমে এগুলি বানানে। হ'ত বিশুদ্ধ তামা থেকে, পরে বোঞড (তাম! ও দস্তার মিশ্রণ ) 
থেকে এবং শেষে লোহা থেকে । তাই পরবর্তীকালে এই দু'টি যুগকে যথাক্রমে 
তাত্রধুগ (0০125.-28০ ) এবং লৌহযুগ (1107-28০ ) রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। 

বানর থেকে মানুষ পর্ধস্ত বিভভূত বংশধারায় উপরিউক্ত তিনটি জীবাশ্-মানব হ'ল 
তিনটি বিশেষ প্রতিনিধি। এদের দেখলেই বে|ঝা যায়, স্থদীর্ঘ কাল-প্রবাছে বানর- 
মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে সমকালীন মানুষে রূপাস্তরিত হয়েছিল । এদের অন্তবতাঁ 
আরও কয়েকটি জীবাশমানবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় এই মতবাদ গ্রহণ কর! 
আরও সহুজ হয়েছে । তাদের মধ্যে সিনানত্রোপ বা পিকিং মানুষ এবং হাইডেলবার্গ 
মান্ষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

আর একটি চমকগ্রদ ঘটন!। হ'ল এই যে, বিজ্ঞানী লিকী ১৯৭২ সালে আফ্রিকার 
অন্তর্গত কেনিয়াতে, রুডল্ফ হুদ (7:86 ছ২৮৫০])-এর নিকটে, ২৫ লক্ষ বছর 
আগেকার একটি করোটি এবং পায়ের হাড়ের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন। এর 
মস্তিষ্কের আয়তন ৮** মি. লি, অর্থাৎ শিম্পাঞ্ধীর প্রায় দ্বিগুণ এবং সমকালীন মানুষের 
(১১৪৫০ মি. লি. ) অনেকটা কাছাকাছি । প্রতিটি প্রাচীন জীবাশ্ব-করোটির প্রধান, 
বৈশিষ্ট্য হাল উচু ভ্রুশিরা (17181) ০/৩-৫০৭/ 1৫869 ), কিন্ত এর বেলায় সেই 
বৈশিষ্ট্য একরূপ নেই বললেই চলে । সম্ভবতঃ এ সোজ। হয়ে পাড়াতে এবং হাটতে 
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পারত এবং নানারকম সরঞ্জাম তৈরি ক'রত। লিকীর মতে, এই হ'ল যাক্ছষের 
সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিনিধি । মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় এ এক উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন ' তবে মাচুষের ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাসে এর স্থান ঠিক 
কোথায় হবে, ত1 সঠিকভাবে নির্ধারণ 
কর। আরও অনেক গবেষণার উপর 
নির্ভর করছে। 

আর একটি কথা৷ পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে এখন বিডিম জাতির মান্য 
দেখা যাঁয়। মাছষের বিভিন্ন জাতি 
( ২৪০6) স্ষ্টি হ'ল কেন? ডারউইন 
প্রমাণ করছেন, প্রাণী-প্রজাতিগুলি 
যত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
তার ফলে তাদের প্রতিবেশে যত 
পার্থক্য হয়, তাদের পরিবর্তনশীলতাও 
চিত্র ৩৪৪ । কেনিয়াতে (রুডলৃফ হুদের নিকটে) তত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে প্রজাতিটির 
প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাপিক মানুষের অশ্বীদ্ভুত করোটি। মধ্যে নানারকম বাঁহিক প্রভেদ দেখা 
'দেয়। আদি-মানবের বিভিম্ন গোষ্ঠী যেন্সব বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশে বিভিন্ন 
শ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস করেছে, তাদের প্রভাবেই তাদের মধ্যে নানা রকম 
বাহক প্রভেদ দেখা দিয়েছে । মানুষের বিভিন্ন জাতি দেখা দেওয়ার সেটাই 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ । 


বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্রমান"য-মাহষদের মধ্যেই সর্বপ্রথম মৌলিক জাতি-রূপগুলি 
'দেখা দেয়। চেহারার মৌপিক পার্থক্য অনুসারে এদের নাম দেওয়া হয়েছে__ 
ককেসয়েড (০8০889109 ১ নি গ্রয়েড*( ব9£:০15 ) এবং মঙ্জোলয়েভ (7%0188০- 
10105 )। 

ককেলয়েড-জাতীয় মান্গষের আদি-নিবাস ইউরোপ । তবে এদের প্রাচীন 
প্রতিনিধির! ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর-আফ্রিকা, আরব এবং পূর্বদিকে ভারতবর্ষ পর্বস্ত। 
এদেরই সাধারণভাবে আর্ধ (4158709) বলা হয়। এরা সাধারণতঃ ফস এবং 


লা হয়। এছের নাক খাড়া এবং বেশ চোখা, চোখ কটা, ঠোঁট পাতলা এবং চুল 
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ঢেউ-খেলানো। যাঁরা বরাবর ঈীতের দেশে আছে, তাদের চুল বাদামী। কিন্ত 
যাবা গরম দেশে চলে এসেছে, তাদের চুল প্রায়ই কালে হতে দেখা যায়। ' 

আফ্রিকার আদিবাসীরা আধারণভাবে নিগ্রয়েডরূপে অভিহিত । এদের বাস 
লাহারার দক্ষিণে । এদের রং কালো। নাক মোটা ও থ্যাধড়া, ঠরেঁটি পুরু, চোখ 
কালে, আর চুল কালে! এবং খুব কোকড়া ( 1০০1) 12811 )। 

মঙ্গোলয়েডদের আদি-নিবাস মধ্য এশিয়া এবং উত্তর-চীন। এখানে উল্লেখ্য 
যে, স্থদূর অতীতে কিছু মঙ্গোলয়েড বেরিং-প্রণালী অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। 
আমেরিকার রেড-ইগ্ডিয়ানরা এবং এস্কিমোর। হ'ল তাদেরই বংশধর । এর! 





চিন্র ৩৪৫। নান] জাতের মানুষ ( বা দিক থেকে )--1. ককেসয়েড॥ 2. নিগ্রয়েড। 
3. মঙ্গোলয়েড॥ 4. অষ্ট্রেলয়েড। 


সাধারণতঃ বেঁটে হয়। এদের গায়ের রং পীতাভ, অর্থাৎ হল্‌্দেটে । মুখের গড়ন 
প্রশস্ত এবং চ্যাপউা! ধরনের । এদের নাক খাদা। চোখ সরু ও ছোট । বরফের 
উপরকার চোখ-ঝল্সানো। আলো! (500৮ ৪1876 ) থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্তে 
উপরের পাতায় এক রকম ভাঁজ পড়ে, তাই এদের চোখ এরকম দেখায় । এদের 


শড়ি-গৌঁফ কম এবং চুল পাতল। ও সোজা। 

এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলয়েডদের ( 49590910915 ) কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই সাধারণভাবে অস্ট্রেলয়েড-রূপে পরিচিত। কিন্ত 
বিজ্ঞানীদের মতে, এর! পৃথক জাতি নয়। ন্থদূর অতীতে একদল যাষাবর ককেসয়েড 
হুয়তে। এ দ্রেশে উপনীত হয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে এবং অন্যদের থেকে 
সম্পূর্ন বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে। অস্ট্রেলয়েডর] হ'ল তাদেরই বংশধর । 
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দক্ষিণ ভারতেও এরকম মানুষের অস্তিত্ব গ্রমাণিত হয়েছে । এরাও কালে | 'এদেবও, 
নাক মোট! ও থ্যাবড়া, আর ঠোঁট পুক্ত। কিন্তু এদের চুল কালো এবং ঢেউ-খেলানো 
(811525 1081), নিষ্বয়েডদের মতো৷ অত কৌকড়া নয়। 

জাতিগত বৈশিষ্টযগুলি কিন্তু অপরিবর্তনীয় নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
জাতি ও উপজাতিগুলির স্থান-পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে মিশ্রণ শুরু হৃত্যগ্চে | 
তাই বর্তমানে কোন বিশুদ্ধ জাতি আছে বলে মনে হয় না। 

ভারতীয়দের মধ্যেও নানা জাতির বৈশিষ্ট্য এসে মিশেছে । তাই এখানে কপণ- 
কালো, লব্বা-বেঁটে, কট চোথ-কালো! চোখ, মোজা চুল-কৌকড়া চুল, সব রকম 
মানুষই দেখা যায়। 

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির ফলে ভৌগোলিক বাবধান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে । এর 
ফলে জাতিসমৃহের মিশ্রণ-প্রক্রিয়! ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, আর জাতিগত পার্থক্য গুলি 
ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমন দিন হয়তে। শীগগিরই আসবে, যখন সব দেশের 
মানুষ একই জান্তিরূপে পরিগণিত হবে । তখন তার একমাত্র 'পরিচয় হবে মানব 
জাতি বলে। তখন মাহষে মানুষে উচ্চনীচ, আর্অনাধ প্রভৃতি ভেদাভেদ জ্ঞান 


আর থাকবে শা। 


